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কমভ। 


আলভ্ভ 


. কানা মেঘারে তুইন আমার ভাই। 
এক ফোটা পানি দে সাইলের৯ ভাত খাই॥ = 
সাইলের ভাত খাইতে খাইতে মুখে হৈল র্যুচি। 
মা লক্ষরীর নিয়ড়ে রাখ্য ধান এক খ্যাচৎ॥ 
আসন পাতিয়া তাতে দিও পদ্সের আশি। 
এইখানে গাইবাম গান কমলার বারমাসী ॥ 


এই গান গাইতে লাগে পাঁচ কড়ার কাঁড়। 
এই না গান গাইব আম ভাগ্যমানের বাড়ী ৷ 
ভাগ্যিঘানের বাড়ী নারে আছে দলান মঠ। 
আসন পাতিয়া সামনে দেও জলের ঘট॥ 
আইস মাগো সরস্বতী তোমার গঢ়ে গাই। 
তোমার গান গাইতে আমি অমৃত মধ্য পাই৷ 
তুমি হও তালযন্ত আমি নাদ্যকর। 
আঁজকার আসরে মোর কণ্ঠে কর ভর ॥ 
সভার চরণে কারি কোটা নমদ্কার। 

বারমাস গালা আমি করিলাম প্রচার ॥% 


৫0১) 


যানি চাকলাদার 


হ্যালিয়া গেরাম ভাইরে দেখিতে সুন্দর । 

বাগিজায় বেইড়া আছে যত স্যন্দর ঘর ॥ 

সোহত গেরামে থাকে মানিক চাকলাদার । 
' ধনে জনে ৰাড়িয়াছে সম্পদ অপার! 


১. সাইলের-শালী ধানের ২ খ্যটি-ধানাঁদ শস্যের পারমাণ-ভেদ। 


* এই মুখবন্ধ গায়নের উ্তি। 


00 ৩৩ wu 


oe বছরে বছরে বান্ধা এক পুরা সর ॥ 


চোঁচালা আটচালা তার ঘর ষত খানি। 

সন্দি বেতে বান্দা আর উলচুছনে ছানি ॥ 
পাঁচ খণ্ড বাড়া তার বিশ গোটা ঘর 1 
হাজারে বিজারে খাটে দাতগর গাবর+ ॥ 
খামারিয়া জমী তার আছে চাঁললশ কুড়া। { 
দশ গোটা হাত আর তিঁরশ গোটা ঘোড়া ॥ 
বন্ঘ ভইরা চড়ে তার যত দুধের গাই । 

মইষ ছাগল মেড়া লেখাজডুখা নাই॥ 

টাইল ভরা ধান আর গোয়াইল ভরা গল) 


হাজারে বিজারে লোক দিন রাইত খায়। 

অতিথ আইলে কভু ফিরিয়া নাই সে যার! 
ফকর-বৈষ্টম যাঁদ হাক ছাড়ে 'দঃরারে। 

কাটায়? মাপ্যা চাউল দেয় হারষ অন্তরে, 
রাল্ধা ঘাঁদ হয় তবে দেয় খাওয়াইয়ায ৷ 

নয়া কাপড় দয়া দেয় বিদায় করিয়া ॥ 

বামন আসমা ঘরে আতিথ হইলে । 
দান-দক্ষিণা কত দেয় যাইবার কালে॥ 

বার মানের তের পাব্বন ইতে নাহি জান। 
দেবতার বরে তেই হইল ভাগ্যিমান ॥ 


এক পত্র হইল তার নামেতে সুধন। 
রূপেতে জিনিস্তা যেন রাঁতির মদন 
তার আগে এক কন্যা হৈল র;গবভটি। 
চ্বর্গণ ছাড়িয়া উপনীত যেমন সরপ্ৰতী॥ 
সলক্ষণা কন্যা তার নামটী কমলা। 
চান্দের পসরেৎ যেমন ঘর হইল উজলা & 
নিদান নামেতে তার আছয়ে কারকুল। 
মহলের যত কিছ করে দেখশ।ল ৷ 


দাঙ্গার গাবর-বলবান্‌ ভূত্য। . 

এক পরা সরু-এক গোলা ক্ষুদ্র শস্য (ভিল, সরিষা প্রভীতি)। 
কাটায়-বেতানার্মত পান্রবিশেষে। 

পসরেনআলোকে। 


৫২১৩ 
ভি্কল গক্সলনাল্দী - 
গেরামে আছয়ে এক চিকন. গোক্ািনী! 
যৌবনে আছিল যেমন সবার-কলা-চান ॥ 
বড় রাদক আছিল এই চিকন থোয়াীলনী। 
এক সের দৈয়েতে দিত তিন সের পান ॥ 
সদাই আনন্দ মন করে হাঁসিখ;লী। 
দই-দধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী ॥ 
যখন আছিল তার নবীন বয়স। 
নাগর ধরিয়া কত করত রঙ্গরস ॥ 
রসেতে রাঁদক নারী কামের কাঁমিনী। 
দেশের লোকেতে ডাকে চিকন গোয়ালনী ॥ 
যদিও যৌবন গেছে তব্য আছে বেশ। 
বয়সের দোষে মাথার গাকিয়াছে কেশ 
কোন দন্ত পাঁড়য়াছে কোন দন্তে পোকা । 
দোয়ামী মারিয়া গেছে তব; হাতে শাখা॥ 
চালতে ডালিয়া পড়ে রসে থলথল । 
খুখাইয়া গেছে তার যৌবন-কমল ৷ 
তব মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিন?। 
বৃদ্ধ বয়সে যেমন ভাবের ভামনী ॥ 
সংসারেতে আছে যত লঃচ্চা লোকন্দরা। 
গোয়ালিনীর বাঁড়ত গিয়া করে ঘরাফেরা | 
শব্দে শ্যনে, গোয়ালিনী পান-পড়া জানে। 
ঘরতনে কুলের বধ্য বাইরে টাইনা আনে॥ 
ভেলপড়া দেয় যাঁদ চিকন গোয়ালনী। 
স্যয়ামী এড়িয়া যায় ঘরের কামিনী ॥ 
আর একটা উষধ শন আছে তার ক্রাছে। 
্প্ণগরধাঁনর১ কানে আর কাল-পনা মাছে ॥ 
পিছ কিছ পেচার মাংস বাটিয়া গিয়া । 
{তল পাঁরমাণ বড় করে রোঁদ্রে শ্যকাইয়া ॥ 
এক এক বড়ীর দাম প'চ থর কড়ি। 
এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী 
বাস জলে বড়া খায় উঠিয়া বিয়ানে। 
সত নারী পাঁত ছাড়ে উধধের গ্‌ণে॥ 


১ গিরধান_গাঁধনী। 


৫৩১ 
সুস্লা-০লীললাগতজ - 


দেখতে স্যন্দরী কন্যা পরথম যৌবন! 
কিঞ্চিৎ কাঁরব তার রূপের বর্ণন ॥ 

চান্দের সমান গঃখ করে ঝলমল । 

'সন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠ;ট৯ তেলাকুচ ফল ৷ 
জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আখ । 

ভ্রমরা উড়িয়া আসে সেই রূপ দেখ ॥ 
দেখতে রামের ধন কন্যার যুগ্ম ভূর! 
মঢ়ল্টতে ধাঁরতে পারি কটিখানা সর ॥ 

কাকু সপারি গাছ বায়ে যেন হেলে। 
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে ॥ 
আষাঢ় মাস্যা বাশের কেরুল+ মাটাী ফাট্যা উঠে। 
সেই মত পাও দুইখাঁন গজন্দনে* হাটে ৷ 
বেলাইনেঃ বেলিয়া তুলছে দুই বাহনতা। 
কণ্ঠেতে ল্যকাইয়া তার কোকিলে কয় কথা ঁ 
শ্রাবণ মাসেতে যেন কাল মেঘ সাজে! 
দাগল-দীঘল কেশ বায়েতে বিরাজে ॥ 

কখন খোপা বান্ধে কন্যা কখন বান্ধে বেণী। $ 
রুপে রঙ্গে সাজে কন্যা মদনমোহিনী॥ 
অধ্ি-পাটের শাড়ী কন্যা যখন নাকি পরে। of 
্বর্গের তারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে ॥ 
আযষাইড়া জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে । 
প্যর;ষ দুরের কথা নারণ যায় ভুলে॥ 


657) সস 


হাল্রলুতেল্ ০৯ ও ভিলুল্ন গল্সলালীল্ল শব্ৰণ লগুজা 


একদিনত না কমলা গো জ্নান করিতে যায়। 
আগে পাছে সখাীগণ চলে পায় পায়! 


১ ঠুটনঠোঁট। ২ কেরুল-অঙ্কুর | ৩ গজন্দম-গজ-গমন। 
৪ বেলাইনবেলুন রেট বেলার)। রি 


যৌবনের ভারে কন্যা সামনে পড়ে এঁজি। 
এরে দেখ্যা সখীগণ দেয় করতালি ॥ 
জলের ঘাটেতে গেল কার উলা মেলা। 
এমন সময়ে কারকুন পন্থে দিল মেলা ৷ 
হাত পাও মাঞ্জিয়া কন্যা সানে বান্দা ঘাটে। 
ডুব দিতে যায় গো কন্যা জলের নিকটে ॥ 
জলেতে স্ল্দর কন্যা ফুটা পদ্ম ফুল। 
কন্যারে দোখয়া কারকুন হইল আকুল ॥ 
ল্যকাইয়া বকুলের ভালে িটায় চক্ষের আশ । 
যত দেখে তত তার বাড়ে যে পিয়াস ॥ 
ছান' করিতে যোঁদন কন্যা যায় গো ঘাটেতে। 
কারকুন ল;কাইয়া দেখে কদন্ব বৃক্ষেতে ॥ 
ঘনের আগ্যন মনে জবলে না করে পরকাশ। 
অণ্ধিসন্ধি করে কত কেমনে মিটে আশ॥ 


চাকলাদার বাড়ীতে সেই বৃন্ধ গোয়ালনী। 
ক্ষীর সর লইয়া নাত্যি করে আনিগ্যানি ৷ 
গোয়াজিনীর সৃত্গে কন্যার হইল গিচয়। 
মিলিলে দুইজনে কত রসের কথা কয় 
/ গোয়ালিনীর অত ভাব কন্যার যে দনে। 

আরও*কত ওষধপাতি গোয়াঁলনী জানে ॥ 
তবেত কারকুন শ্যাঁন গোয়ালিননীর গুণ । 

॥ খাইয়া বাটার পান না লইল চুন ॥ 
ধীরে ধীরে যায় পরে গোয়ালিনীর বাড়ী। 
কারকুনে দেখিয়া কয় গোয়ালের নারী ॥ 
“কিসের লাগ্যা আইছইন+ দ্যয়ারে আইছইন খারা। 
কাঙ্গালের দুয়ারে আইজ আত্তির কেন পাড়া২॥” 
গোয়ামার হাসি তবে কাঁহছে কারকুন। 
“খালি পান খাইয়া আইাছ ভাণ্ডে নাহ চন ॥ 
চুনের লাগিয়া আমি আইলাম তোমার বাড়ী। 
সঙ্গে কিন্তু নাই মোর এক কানা কড়ি 1৮ 

2 গোয়ালিনী কয় “আমি নাহি বেচী পান। 
বিনামূল্যে দেই গান সঙ্খেতে পরাণ ॥ 


১ আইছুইন-আসয়াছেন। 
২ আত্তির কেন পাড়া-হাতীর কেন পা (বড়লোক কেন আসিয়াছেন)। 
৩ গোয়ামার হাসি=মোঁরির মত হাসি মেধুর হাস্য)। 


১ 


রসিক নাগর পাইলে রসে যাই ভাস 
গোক়ীলনীর কথা শন কারকুন কয় হাদি ॥ 
“অত বয়স হইল তোমার নাহি যায় রস! : 
কত জানি গোয়ালিনী জান রঙ্গরস ॥ 
_তন কাল গেছে তোমার এক কাল আছে। 
কত রঙ্গ শিখ্যাছলা তোমার গোয়ালের কাছে ॥” 
চিকন গোয়াীলনী কয় “শয়ন কথার নাল১। 
মাঁরচ যতই পাকে তত হয় বাল ॥ 

সময়ে বয়স যায় ন্যাহ যায় রস। 

ম্যখের কথায় মোর ভ্িজগত বশ॥ 

ফান্দ পাত চান ধার জমীনে থাঁকিয়া। 
আমার গ?ণের কথা জানে যত ভূঞা ॥ 
কি কারণে সন্ধ্যাবেলা আইলা মোর বাড়ী 
কোন কাজের হেতু আইলা কহ সত্য কাঁর ॥” 
এত বাল গোয়ালিনাী দৌড় তাড়াতাড়ি। 
বৈসনের লাগ দিল নতুন একখান পিড়ি॥ 
কেওয়া সঃপারা খয়ার লাচী পান দিয়া । 
গোয়াঁলনী কারকুনেরে দিল পান বানাইয়া 
কারকুন কাহিল পরে গোয়ািনীর হাত ধরো। * 
“শন শন শন ওগো চিকন গেয়ালিনী। 
তোমার ত যৌবন ছিল জোয়ারের পানি ॥ 
তুমিত রসিক নারী ভাল কইরা জান। 
যৌবনে কেমন করে মন উচাউন ॥ 

শন তোমার কাছে কই মোর মনের কথা। 
কমলারে দেখ্য বড় পাই মনে ব্যথা 
কেমনে পাইব তারে কও গোয়াজিন)। 
'কমলারে টৈরে দান রাখ মোর প্রাণী |. 
আনইলে আমার প্রাণ রাখা হইল ভার।' 
মারলেও না ছাড়ব তোমার কাছার২1৮ 
এতেক শ্যনিয়া তবে কয় গোয়ালিলী। 
“এই কথা যেন আমি আর নাই যে শান ॥ 
চাকলাদার শুনলে তোমার লইবে গদ্দ্দান। 
অকালে বিপাকে যেন হারাইবা প্রাণ” 


নাল=মর্ম, ভ্যব। ২  কাছার=কাছ 


এত শান পড়ে কারকুন গোয়াঁলনীর পাও । 
“সাত পাঁচ বাঁল নোর নাহি যে ভরাও১॥ 

ভাল জানি গোয়ালিনী তোমার উষধের গুণ । 
তুমি দুয়া করলে আমার নাবব আগ্চুন ॥ 

মার আর কাট লইলাম তোমার আশ্রয় । 

কর মোরে বধ যাঁদ সমুচিত হয় ॥” 

এতেক বলিয়া কারকুন কি কাম করিল। 

একশ টাকা গণ্যা খোয়ালিনীর হস্তে তুল্যা দিল ॥ 


2৫6১ 
2ীমলিনসিন্স গুহা 


কারকুন নাত্যই পরে করে আনিগান। 


1কছ কিছ, পয়সা কাঁড় পায় গোয়ালনী ॥ 
পরেত কমলার নামে পত্র যে [লাখয়।। 
গোয়ালনীর দঙ্গে কারকুন দিল পাঠাইয়া ৷ 
পন্্রেতে লাখল “কন্যা আরে শুন দিয়া মন। 
তোমার লাঁগয়া মোর মন উচাটন ॥ 
কির্‌পা কইরা কন্যা একবার চাও মোর পানে। 
গরাণে বাচাও মোরে ভরা যৌবন দানে॥ 
আমার যা আছে তোমায় সব কৈন7 দান। 
তোমার লাগিয়া পারি ত্যাজভে পরাণ ৷ 
তুমি আমার ধরম করম তুমি গলার মালা। 
তোমারে না দেখলে আনার মন হয় যে উতালা ॥ 
প্রাণে বাচাও মোরে কন্যা খাও মোর মাথা । 
আমার দ?ঃখেতে দেখ বারে বৃক্ষের পাতা ॥” 


গন্রখানি গোয়াটিলনী গাইটে বান্ধিসা। 
কন্যার মান্দরে পরে দাঁখল হৈল শ্বিয়া॥ 
সোনার পালঙ্গ পরে জুয়া বিছান। 
তাহাতে বাঁসৃয়া কন্যা খায় গোয়া-পান॥ 
নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন। 
বূগেতে রোসনাই করে চাল্দমা যেমন | 


১ ভারাও-ভাঁড়াও। ২ চান্দমা-চন্দ্রমা। 


৯ 
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কাল চিকন কেশে বান্দয়াছে খোগা। 
মালতটঈর মালা দিয়া বোঁডয়াছে সোপা॥ 
আশ্বিন মাসেতে যেমন পদ্মের কলি। 
বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি॥ 
স্নান কাঁরতে যখন কন্যা জলের ঘাটে যায়। 
ঝাড়িয়া মাথার কেশ পায়েতে ফালায়॥ 
বাতাসে বসন রঙ্গে যখন উড়ে পড়ে। 
ভূঙ্গ যত উড়িয়া আস পদ্মফুল ছাইডে॥ 
নাকের নিম্বাসে তার বায়ডুতে সুবাস । 
চান্দের কিরণ যেমন অঙ্গে পরকাশ ॥ 
পরথম যৌবন কন্যা সদা হাসিখযসী। 
হাসিলে বদনে ফুটে মলিকার রাশি॥ 
নিতম্ব দেখিয়া তার নিতম্বের তরে। 
আস্বমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা করে॥ 
কন্যার কণ্ঠদ্বরে কোইলে পায় লাজ। 
দণ্ডে দণ্ডে ধরে কন্যা নানারঙ্গের সাজ ৷৷ 


বাঁদয়া পালঙ্ক উপরে কমলা স্যন্দরী। 
মালতঈর ফলে মালা গাথে যত্র কার ॥ 
হেন কালে গেল তথা চিকন গোয়ালিনী। 
গোয়ালিনী দেখি তবে হাসিলা কামিনী ॥ 
“শন শন গোয়ালিনী কই যে তোমারে । 
আজিকালি উচিত শিক্ষা দিবা তোমার ॥ 
চোকা দইয়ে১ পোকা তোর দযধে দোনা পানি । 
এমন বয়স তব; না গেল ভণ্ডাশী॥ 

লনীতে ফেনাইয়া উঠে বদ গন্ধ ভারী । * 
রাজ্য হইতে খেদাইব দিয়া বেড়াবাড়ী২1৮ 


গোয়ালিনী কয় “ইহা বয়সের দোষ । 

এই দই খাইয়া তুমি হইতা পরিতোষ |. 
আগের যৌবন যদি থাকত আমার । 

এই দই খাইয়া তুমি করিতে বাহার ॥ 
এক সের দইয়ে দিছি সাত সের পানি। 
তব্য লোকে ডাকিয়াছে চিকন গোয়।লিনাী ॥ 


১ চোকা দই=টক দই। 
২ বেড়াবাড়ী-হাতে বেড়ি দিয়া। 


চোকা দই খাইয়া লোকে কাঁহয়াছে মিঠা । 
যৌবন হারাইয়া কন্যা হইয়াছে লেঠা॥ 
কাছলা”-ভৱা সাচ্চা দই পাতিল-ভরা সর। 
আমার দই খাইয়া লোকে হইয়াছে অমর ॥ 
ব্যাড়রং দই কিন্যা মোরে কাহন দিছে লোকে। 
কত লোক ভাস্য গেছে আমার দইয়ের পাকে! 
মৌমাছির চাক যেমন আছিলাম আনি । 
{দিনরাত কানের কাছে মাঁছর ভনভাঁন ॥ 
অখন বয়স গেছে নদঈ ভাটীয়াল। 

পাকা দই চোকা হয় এমন জঞ্জাল ॥ 

সদ্য কার নন? উঠাই হদ্য যে হইয়া । 

তব; লোকে ঘেন্না করে সেই ননী খাইয়া ৷ 
দাধ না বেচিব আর ছাড়ব বেসাতি। 

শেষ কালে কিম্ট মোর যা করেন গাঁত” 
দ্বিজ ঈশান ভনে বিপরীত কাণ্ড। 

আজ হতে শন্য হইল এই দাঁধর ভাণ্ড ॥ 


তখন গোয়ািনী কয় মনেতে হাসিয়া । 

“এমন বয়সে কন্যা তোমার না হইল বিয়া ॥ 
বয়সের দোষে যখন পড়প যাবে চাল । 

তখন ডাকিলে কন্যা না আসবে অলি॥ 
এমন যৌবন কেন অনর্থে হারাও। 

কেমন কঠিন জানি তোমার বাপ-ম্‌ও ॥ 

সময় থাকতে কন্যা বলাও ফুলের মধ্য । 
সাধ্যা দিলে ?িছ7.পরে না আসিবে বধ | 
তোমার যৌবল দেখি চিত্তে অন;রাগনী। 

আবার মিয়া জন্মি যৌবনের লাগ ॥ 

এমন যৌবন কেন যায় অকারণ। 

বিয়া না করিলে কন্যা না চিন মদন ॥ 

গায়া ফলের হার দিবা কার গলে। 

তোমার গাথা মালা দেখ্যা দুখে অঙ্গ জলে ॥ 
এমন স্য্দর মালা যাইব শ্যকাইয়া। 

তোমার দুঃখ; দেইখ্যা কন্যা আমার কান্দে হয়া ॥ 
নিজের মালা নিজে পইরা কেবা সংখা হয়। 
এই মতে কাটাইতে কাল উচিত নাহ হয়॥ 


১. কাছলা_গামছা। ২. বাঁড়র-এক বাড়ি কাঁড়র। 


১১ 


তোমার লাইগ্যা কত ভমর পাগল হইয়া ?ফরে। 


অন্ধকারে বন্দগ কন্যা থাকহ অন্দরে॥ 
বিয়া যাঁদ হইত তোমার বনদডর্ঘাত্র বরে। 
ভাল দৈ আনস দিতাম তোমার নগরে ৷” 


এই কথা শ্যানয়া কন্যা চাক হর । 
গোকরলিনাঁর কাছে কর্ম অবষ+ হইয়া ॥ 
“শ্ঢুন শয়ন গোয়ালিনী বচন আমার। 
আমার বিয়ার কথা আতি চমৎকার ৷ 
সংলার হাদমে মের জোরা নাহি মিলে! 
এই যে ফুলের মালা দেহি কার গলে ॥ 


“পব্বজন্ন-কথা মোর শুন দিয়া সন। 
স্বগগেতে আচিন্য মোরা রতি আর মদন॥ 
শাপেতে পড়িয়া জন্ম মানুষের ঘরে। 
মান;ষের সাধ্য নাই মোরে বিয়া করে|! 
দেখহ আমার রুপ চান্দের কিরণ। 
আমারে ভোগতে নাই মানুষ এমন ॥ 
সেই মনে চিন্তা করি বিরলে বাঁসয়া। 
ধরায় থাকব কেমূনে মদনে ছাড়িয়া ॥ 
কত বিয়ার সম্বন্ধ মোর কয় বাগ-মায়। 
মন্যষ্যে না হবে বিয়া না দেখি উপায়॥ 
বিশেষ মদন ঠাকুর কোন দিন আসে । 
উত্তর কি দিব বিয়া করিলে মানুষে ॥ 
সেই হেতু চিন্তে ক্ষমা মন কইরাছি দঢ়। 
বিয়া না কারৰ জাম রৈৰ আইব্যড়॥ 
এমন ফুলের মধ্য মানুষে না 1দব। 
মদনের ঘাটে আমি খেওয়া দিয়া খাইব! 


এই কথা শুইন্যা ভবে চিকন গোয়ালিনী। 
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া গড়ে ভাঙ্গা দেহখানি ॥ 
তাহা দেখি কমলা যে হাসে খলখলি 

রাঙ্গা দেহ ভাঙ্গি তার চুল গড়ে এলি 


১ অধষ+অধোমূখ (2)। 
২ হাদম-আদর (4১৫77) অর্থাৎ পুরুবমানুষ। 


১২ 


০২ 


গোয়ালিনাী কয় “কন্যা শন মোর কথা । 
সত্য কহিবাম যত না হুইৰে অন্যথা॥ 
একদিন দই লইয়া যাই স্বর্গপডুরে। = 
পল্থেতে লাগাল পাই তোমার মদনেরে॥ !' 
তোমার লাগিয়া মদন ফিরে পাগল হইয়া 
আশমানের চান্দ যেমন আমারে খাইয়া ॥ 
মদন কাঁহছে ‘তুমি থাক মর্ভপটরে। 
একাদন নি দেখিয়াছ আমার রাঁভরে ॥ 
দই-দযধ বেচ তুনি যাও রাজার বাড়ী। 
রূতির বিরহানলে আমি জইল্যা মার ॥ 

কও কও দূতি আমার মাথা খাও। 

সত্য কথা কও মোরে কিণ্ডিৎ না ভারাও ॥' 


“আমি কইলাম রাঁত তোমার রাজার ঘর আলা! 
জনম লইয়াছ কন্যা নামেতে কমলা ॥ 
বাড়ীমঘরের কথা কইলাম বাপ-মায়ের নাম। 
উব্যৎ হুইয়া মদন করে আমারে গন্যাম ৷ 
একখানি পন্র মদন যক্তেতে লৈখিয়া। 
ঘড় কার আঁচে’ মোর দিয়াছে বান্ধিয়া 
আচল খ্ণাল গাছল কথা গরণক্ষা যে কর। 
তোমার বিরহে মদন করে দড়ফড়॥ 
এত কষ্ট করিলাম তোমার লাগয়া। 
- চ্বগপ্বরে গেছি আমি দিদঃণ্ধ লইয়া ॥ 
উঠিতে যোজন সিড়ি কমর ভাঙ্গা পড়ে। 
আম বইল্যা গেছ কন্যা অন্যে যাইতে মরে ॥ 
আইন্যাছি মদনের পত্র দেও প্যরচ্কার। 
এত কাম কর্তে বল সাধ্য আছে কার ॥” 
বকাসস মিলিবে ভাল দ্বিজ ঈশান কয়। 
মদনের পত্র পড়া আগে উচিত হয় 


পন্র খ্যালিয়া কন্যা পাঁড়তে লাগিল। 
পড়তে পড়িতে কন্যা ক্লোধেতে জ্বলিল ৷ 
প্ঢপবনেতে যেমন লাগিল আগুনি। 
শশিরে রম্ত উঠে কন্যার অন্তর বাগ্ঢান॥ 
মনের নর কন্যা মনে লঃকাইয়া। 
গ্োয়ালিনীর কাছে কয় হাসিয়া হাসিয়া ৷৷ 


১ আঁচ-আচিল। 


“শুন শুন মনের কথা-চিকন গোয়ালনী। 
আমার লাগিয়া তুমি পাইলে পেরাশানি২॥ 
স্বর্গপী গেছ তুমি আমার লাগিয়া । - 
প্ঢরহ্কার দিব আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ॥ 
মদন-আগ্নে আমি পাড় রান্রাদন। 
তোমার কার্ষেটতে আমার ফিরিল সদন ॥ 
তোমার মদন ঠাকুর দেখিতে কেমন। 
দেখি নাই কোন দিন সে চাঁদবদন 1৮ 


গোয়ালিনা কয় তার রূপের বাখান। 
“কার্ত্তিক কুমার হেন কথায় নাই আন ॥ 
চান্দের ছোরত২ তার সর্ন্ব অঙ্গে জবলে। 
তোমায় দেইখ্যা পাগল হইছে সিনানের কালে ॥ 
বকুলের ডালে বৈসা দেখছে তোমায়। 
তোমার লাগিয়া সদা করে হায় হায় ॥ 
বাগের বাড়ীর চাকর তোমায় হয় সে কারকুন। 
একবার কহি শুন তার কত গন | 
নারী মজাইতে তার কত গণ আছে। 

__ আঁখর ইসারায় কত নারী মজিয়াছে॥ { 
1পরীতি মাঁজবে ভাল পানে আর চনুণে। 
তাহারে ভজিলে কন্যা সুখ পাইবে মনে॥” 


কন্যা বলে “গোয়াজিনী কিবা দিব আর। 
মনের মত লও ভুমি এই প্যরস্কার ॥” 
এত বল গলার হার খুলিয়া লইল। 
হাঁসি গোয়ালনীর কণ্ঠে পরাইতে গেল ॥ 
গোয়ালিনী ভাবে তার দন উদয় । 
বিধাতা মিলাইলা ভাল এই মনে লয় ॥ 
চুলেতে ধরিয়া কন্যা নিকটে আনিল। 
গোয়াজিনীর গলে তিন ঠোকর মারল 
ভাত খাইতে নড়ে দন্ত সান্নিকের জোরে। 
ভূমিতলে পড়ে দাত কন্যার ঠোকরে ॥ 
চুলেতে ধরিয়া তার শিরে দিল টিল। 
গৃষ্ঠেতে মারিল তার পাঁচ সাত কিল॥ 


১ পেরাশনি-কল্ট। ২ ছোরত=স:রত, রূপ। 
৩ ভেদা-ঠেলা। ৪ উন্টাচড়। 


১৪ 


লাখ ভেদাৎ দিয়া তারে মাটিতে ফালায়। 
গোসায় ফ্যীলয়া কেবল উদ্টাঃ মারে গায় ॥ 
চুলেতে ধরিয়া তার দিল তিন পাক। ? 
লাথি মাইরা গোয়ালিনীর ভাঙ্গলেক নাক ॥ 


ফাপরে পড়িয়া তবে চিকন গোয়াঁলনী। 
কন্যার পায়েতে ধার চক্ষে বহে পান ॥ 
জোরে না কান্দিতে পারে পাছে কেহ শ্যনে। 
কবা পত্ৰ লিখ্যা ছিল দুরন্ত কারকুনে ॥ 


কন্যা বলে “শন লো চিকন গোয়ালিনী। 
তিন কাল গেছে তোর না গেল নষ্টাঁম॥ 
বয়সে মজেছ কত নাগরের সনে । 

পরকে মজাও কত নানান ভানে॥ 
শলেতে দিতাম তোরে বাপেরে কহিয়া। 
ছ।ড়িয়া দিলাম তবে অনেক ভাবিয়া ॥ 
মাছি মারিয়া করি কেনে দই হাত কালা ॥ 
কারকুনের গয়া কইছ তোর আগছালা ৷ 
আমার মন্দিরে তুই না আসিস্‌ আর। 
তা হইলে গন্দ্দন কিন্তু যাইবে আর বার ॥ ডি 
কারকুনে কাহস্‌ তার মুখে মারি ঝাটা। 
বাড়ীর চাকর হইয়া এত বুকের পাটা ॥ 
পায়ের গোলাম হইয়া শিরে উঠতে চায়। 
বেজ্গে কবে শ্যনোছস্‌ পদ্মের মধ্য খায় ॥ 
ইচ্ছা যদি কার তারে দিতে পারি শুলে। 
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে ॥ 


চুপি চাপ গোয়ালনী আদিল বাহিরে । 
দন্ত বাঁহয়া তার রক্তধারা গড়ে ॥ 

গল্থের লোক৷ জিজ্ঞাসা করে রন্ত কেন দাতে। 
গোয়াঁলিনী কহে মোরে মারল সানিকে | 
আরও লোকে জানিবারে চাহিত খুলাসা। 
যতই জিজ্ঞাসা করে তত করে গঢসা॥ 


চাটি কইতে রে চারযা। 88806 Institute of ৫0022 
ডী গিয়া কান্দে নারী ?শরে হাত দিয়া 19,0. Banipur, 24 Pargana 
দ্বিজ ঈশান কয় কিল আর তেল। Vest Bengal. 


একবার গাঁড়লেই গণ্ডগোল গেল 


১৫ 


(৬) f 
শ্রভিশোত 


লন্ধ্যাবেজ। কারকুন তবে কোন কাম করে। 
উতলা হুইয়া যায় গোয়ালনীর বারে ॥ 
আলচান করে মন কত লাগে ভয়। 

কি জান গোয়াঁলননদ কোন কথা কয়৷ 


* কারকুনে দেখিয়া গোয়িলনীর ক্রোধে অঙ্গ জবলে। 
গালি দিয়া কারকুনেরে যত কথা বলে॥ . 
কারকুনকে দেইখ্যা কয় “আট-কুরীর বেটা। 
মোর বাড়তে আইলে তোর নখে মারবান ঝাটা॥ 
তোর লাগিয়া মোর এতেক অপনান। 
পুরুষ হইলে তোর কাইট্যা দিতাম কাণ॥ 
আর একবার যদি আইন আমারে ডাকয়া। 
শুলে দিবাম তোরে আমি কন্যারে বলয়া ৷ 


গোয়ালিনীর ম্যখে শ্যইন্যা এতেক বচন। 
দুঃখিত হইয়া কারকুন ভাবে মনে যন ॥ 
“আর না আিব'ফিরে গোয়াজিনীন বাড়ী) 
ছারকার করব চাকলা সাত দিনের আড় ॥ 
তারপর গিয়া দ;স্টা কমলার পাশ। 
বলেতে গ7রাই্বাম নিজ আঁভলাষ ॥ 

ঘরের খোন্দলে কারকুন ভাবে মনে মনে। 
বেইজ্‌জতের পর্তিশোধ জইবাম কেমনে ॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া কারকুন কি কাম কাঁরল। 
জাঁগদারের কাছে এক পত্র পাঠাইল ৷ 


রঘঃপঢ্রে বাদ করে দয়াল জাঁগদ।র ৷ 
তার অধীনে এই মানিক চাকলাদার ॥ 
তার অধীনে কারকুন করিয়া চাকরা। 
মনে মনে ফন্দি আটে দিতে গল'য়_দড়ি 


১ সাত দিনের আন্ডি-সাত দিনের মধ্যে। 


১৬ 


Bale Vastitute of Education 
D.O. Banipurs, 24 Pirganas. 
West Bengsl. 


“পরথনে পন্নাম কার ধৰ্ম্ম অবতার। 
তারপর নিবেদন শঃনখাইন১ আমার ॥ 
চাকলাদার পাইছে ধন মাটি যে খঢাড়য়। 
সাত ঘড়া মোহর কেবল গণিয়া বাছয়া ॥ 
না জানায় এই কথা মালিক গেচরে। 
জমীদারের ধন আইন্যা রাখছে নিজ ঘরে ॥ 


(৫:3১ 


ভকুন্মিদলন্ন ক্কভ নিএজ 


পত্ পাইয়া জমিদার কোন কাম কারল। 
চাকলাদারে আঁনবারে পাইক পাঠাইল ॥ 

ছাজারে বেজারে লোক বাড়ী যে ঘেরয়া। > 

মানিকে বান্ধিয়া নিল পিছমোড়া দিয়া ॥ 
চাকলাদারে জিজ্ঞাসা করিল জাঁমদার । 

“কত ধন গাইয়াছ কিবা সমাচার ॥৮ - 


হযজ্রে মানিক কয় অবান্ধি হইয়া। 
“এতেক জলম মোরে কিসের লাগিয়া ॥ 
কে কহিল, ধন পাইয়াছি কোথায় । 
কিসের লাগিয়া মোর ঘটল এমন দায় ॥” 
এত খ্যাঁন জমিদারের ক্রোধে অঙ্গ জবলে। 
মাঁনকে বান্ধিয়া তবে রাখে খান-শালেং॥ 


এ দিকে হইল কিবা শন মন দিয়া। 
কারকুনে আটিল ফন্দি মনেতে ভাবিয়া ॥ 
বেড়ায় ভাঙ্গিতে যেমন চোরের হয় মন৷ 
এক বেড়া কমলার ভাই সে স্যধন ॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া কারকুন কয় সধনেরে। 
“জামদারে বাইন্ধ্যা নিছে তোমার বাগেরে ॥ 


১. শুনখাইন=শুনুন ৷ 
২ খুন-শালেযে ঘরে লোককে খুন করা হইত। 
২২ ১৭ 


শন শন সুধনরে শঃন মোর কথা। 
1পতারে বাইন্ধ্যা তোমায় দিছে বড় ব্যথা ॥ 
হাতে গলায় বাইন্ধ্য তার বকে দিছে পাটা। 
শয্যায় বিছাই দিছে মনকাকরের কাটা 
কুপাত্র হইলা ভুনি কিসের কারণ। 
পিতার উদ্ধারকার্ে নাহ দেও মন! 
পিতার লাগিয়া: দেখ শ্রীরাম-লক্ষমূণে । 
চৌদ্দ বছর ভরা গোয়ইল২ বনে ॥ 
পিতার আদেশ পাইয়া প্যত্র পরশঢুরাম। 
মায়েরে মারিয়া রাখে বাপের সম্মান ॥ 
প্রীমন্ত পাটনে* গেল বাপেরে আনিতে। 
ঘরেতে বাঁসয়া তুম থাক কি জন্যেতে ॥ 
শগগ্র কার যাও তুমি জামদারের বাড়ী। 
সত্বর আন তুমি পিতায় উদ্ধার ॥ 

কয় খান মোহর দিয়া জানাইও প্রণাম। 
ধ্পতার উদ্ধার তোমার জানাইও কাম॥” 


এহ মতে সধনরে বাড়ী ছাড়াইল। 
জাঁমদারের বাড়ী গিয়া সখন দাখিল হুইল ॥ 
জামিদারে দেখ্যা সুধন করিল প্রণাম। 
মোহরের থলি দিয়া কৈল নিজ নাম॥ 

তার পরে কহিল “সধন আইলা ?ক কারণ ৷" 
{না দোষে হইল তার পিতার বন্ধন ॥ 

এই কথা শ্যন্যা পরে জমিদার কয়। 

“যত মোহর পাইছ তার দমঃদয় দেও ॥ 
তার পরে করিয়া যে উচিত বিচার । 

পরেত ছাড়ব জান্য পিতারে তোমার ॥ 
তোমার বাগে পাইছে ধন মাটি খুড়িয়া। 
{নিজে ভোগ করে ধন আমারে ভারাইয়া 1৮ 


পায়েতে ধাঁরয়া দূধন কাহিল হজ; । 
“মছা রটনা হইল নহি আমরা চোর] 
এই কথা জমিদার যখন শ্যানল। 
পাষাণ চাঁপতে ব্‌কে হাকুম করিল॥ 


১ মনকাকরের কাটা=এক রকম গাছের কাঁটা 
২ গোয়াইল-কাটাইল। ৩ পাটন-পত্তন। 
১৮ 


পাপতাপ্যত্রে এক সঙ্গে দেও পাষাণ-চাপ। 
মোহর না দিলে জান্য নাহ ইতে মাপ ॥” 


৫৮) 
_াল্রল্ুলেল চাকলাদ্কালী 


এই কথা শ্যাঁনয়া কারকুন হরাঁষত মনে। 
উগাইল১ যত খাজনা ডাক্যা প্রজাগণে ॥ ' 
পাঠাইয়া সেই খাজনা জাঁমদার-গোচরে। 
চাকলাদারীর লাগ আর্জি করে সযবিদ্তরে॥ 
খাজনা পাইয়া জামদার খুসী যে হইয়া। 
চাকলাদারীর সনদ একখান দিল যে পাঠাইয়া ॥ 


সনদ পাইয়া কারকুন {ক কাম করিল । 
কমলার ঘরে গিয়া দাখিল যে হইল 
কমলারে ডাকি কয় “শ;ন লো স্যন্দরী। 
আইজ হইতে হইল আমার এই চাকলাদারী ৷ 
তোমার সঙ্গে মোর যাঁদ বিয়া হয়। 
স্যখেতে থাকিবা কন্যা কইলাম সমুদয় ॥ 
গনের সখেতে করবা মোর চাকলাদারনী। 
িরাঁদন করবাম আমি তোমার চাকুরী ॥ 
আমায় বিয়া করলে চিত্তে পাইবা বড় সুখ । 
নৈলে গাছের পাতা ঝরব দেখ্যা তোমার দুঃখ ॥ 
চিত্তে বুঝি দেখ যাঁদ কর ইতে আন। 


এই কথা শুনিয়া কমলা কয় কারকুনেরে ৷ 
“শ্যনছ নি কেউ করে বিয়া নরাপচাশেরে ৷ 
আমার বাপের ল;ন খাইয়া বাঁচলে পরাণে। 
তার গলায় দিতে দাঁড় না বাঝিল প্রাণে ॥ 
পরাণের সোদর ভাইয়ে দঃঃখ যেই দিল। 

মূখে মারি ঝাটা তার পিঠে লাথি কল ॥ 


১ উগ্াাইল-উসূল কারল। 


৯৯ 


বনে জঙ্গলাক্র থাকবাম নাহি ইতে ডর। 
তব নাই সে করবাম এমন রাক্ষদার ঘর 
মায়ে বিয়ে ভিক্ষা মাগ্যা খাইৰ নগরে। 
তিলেক না রইৰ আর রাক্ষসের ঘরে 
পায়ের গোলাম তুই পায়ের নফর। 
চরণে আছস বান্ধ হৈয়া চাকর! 

কি আর কাঁহৰ তরে? পশ্যুর অধম। 
মাথায় তুল্য কেবা লয় পায়ের খরম॥ 
বাপ ভাই দেশে থাকত কইতে এমন কথা । 
কোটালে ডাকিয়া তোর কাটিতাম মাথা ॥ 
তেকাটিয়া২ পথে নিয়া দিতাম তোরে শালে। 
বাঁধ শঢনাইলা কথা আছিল কপালে ॥" 


এই কথা বলিয়া কমলা কি কাম কাঁরল। 
আন্দি সান্দি দুই ভাইয়ে খবর যে দিল॥ 
তারা দই ভাইয়ে করে সোয়ারীর কাম। 
মায়ে বায়ে লইয়া তারা গেল মামার ধান ॥ 


(৯) 


ক্ৰলহ্ষ-ব্ৰডন। 


শ্যনিয়া আছয়ে কমলা মামার যে বাড়ী। - 
গামারে লিখিল পত্র আত শীঘ্র করি॥ 
“শন শন শন ওগো তোমার ভাগিনী। 
পরপ্যরূষে মইজে হইল কলড্কিনী ॥ 
ভুমি যদি রাখ তারে আদর কিয়া । 
পণ্টাইতে রাখিব তোমার বাছ* যে করিয়া 
নাপিতে ছাড়ব তোমার ছাড়ব ঠাকুরে। 
এক ঘইরা হইবা তুমি কইলাম স্যাবজ্তরে ॥ 
চাড়াল বেটার লাগ্যা কমলা হইল পাগল। 
কামেতে মাতিয়া দষ্টা ভাসাইল কুল ৷ 


১. তরে-তোরে। ৩ বাছ-একঘরে। 
২ তেকাটিয়া_তেমাথা। 
২০ 


কলাঁঙ্কন হইল তার গেল কুলজাতি। 

এই পাপের নাহি জান্য পরাচিত্তির পাতি ॥ 
বাপের কুল ভাসাইয়া গেল তোমার বাড়ী। 
তোমার বাড়ী হইতে তারে খেদাও শ্বীন্র কার॥ 
আর শুন কই তোমারে শয়ন মন দিয়া। 

{কবা হুকুম দিল জমিদার শিয়া | 
কলাঁঙকনন কমলারে যেবা দিবে স্থান। 

জন বাচ্চা সাহতে তার যাইব গন্দদন॥৮ 


পরবাসে থাইক্যা মাতুল এই পত্র পাইয়া । 
বাড়তে {লিখিল পত্র শীঘ্রগাঁত হইয়া ৷ 
কমলার মামশর কাছে পত্র যে লাখিল। 
এবরতং লেইখ্যা যত কুচ্ছা যে কাঁরল॥ 
“পরবাসে থাইক্যা শুনলাম দুইয়ে মায়ে বিয়ে। 
আমনার-বাড়ীতে আছে কিসের লাগিয়ে ॥ 
কুমারী হইয়া কন্যা ভাঙ্গইল জাতি। 

পর না পনরুষের* ভজ্যা এত না দন্্গাত ॥ 
বিয়া না হইতে কন্যা কুল মজাইজ। 
ভাড়াই নাগর সঙ্গে ঘরের বাইর হুইল ॥ 
এমন কন্যারে তুমি ঘরে নাহ দিবে দ্থান। 
ঘরের বাঁহর কইরা [দিবা কইরা অপমান ॥ 
এক দণ্ড যেন নাহ থাকে মোর ঘরে। 
চুলে ধইরা ঘরের বাহির কইরা দিবা ভারে ॥ 
সমাজে না লইবে মোরে কমলা থাকিলে । 
পতিত হুইয়া রইব মজ্‌ব জাতিকুলে ৷” 


এই গন্র পাইয়া সামী কি কাম কাঁরল। 

গন্ধ পড়িয়া তৰে ভাবতে লাগিল ॥ ৯১ 
“সাক্ষাৎ ভাগনী আর আবিয়াত কুমারী । RANE) i \ 
কেমন কইরা দেই তারে ঘরের বাহির কারি f- 2) 
জাতকুল লইয়া কন্যা যাবে কার কাছে। AES হু 
এমন কমলার ভাগ্যে এত দঃখ আছে চা ক 


১. পরাচীন্তর পাঁতি-গ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র। 
২ এবারত-এই বার্তা। ৩ পর না প্র্‌ষের-পরপনরুষের। 
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মায়ে বিয়ে কানূবে যখন কিবা কইবম কথা । 
এমন কোমল প্রাণে কেমনে দিব ব্যথা ॥” 
ভাবিয়া চিন্তিয়া মামী কোন কাজ করে। 
পন্রখানা ফেইল্যা রাখে সেজের* উপরে ॥ 


(১০) 
ক্ৰমলাহ্ৰ প্থহজ্যাগ 


সন্ধ্যা বেলা ঘরে গেল কমলা সঢুন্দরী। 
সেজের উপরে দেখে পন্রখানা পড়ি॥ 

পত্র পড় চক্ষের জলে ভাসছে কমলা। 
“এত দুঃখ ভাগ্যে মোর বিধি িখোঁছলা ॥ 
বিদেশে হইল বল্দী বাপ আর ভাই। 

কত দঃখ পাইয়া আমি মামার বাড়ী যাই॥ 
বাপের বাড়ীর যত ধন লযাটল ডাকাতে। 
এতেক অপমান পাইলাম কারকুনের হাতে ॥ 
বিপাকে পড়িয়া আইলাম মামার বাড়ী। 
কিছঢকালে পঢ়ব্বদডুখ গেছিলাম পাশার 0 


পড়িতে পড়িতে কন্যার চক্ষে বহে পানি। 
সম্মখে যে আইল তার কি কাল রজনী ॥ 
প্চন্দসূয্য ডুইবা গেছে আন্ধাইর সংসার । 
এক দণ্ড এই ঘরে না থাকিব আর॥ 
বাপে জন্ম দিয়া থাকে যদ হই দতা। 
বিপদে কাঁরবে রক্ষা দ;গর্ণ ভগবতাী ॥ 
জলে ডুবি বিষ খাই গলে দিই কাতি। 
মামার বাড়ী না থাকিব দণ্ড দিবা রাতি॥” 


যা করেন বনদঃগর্ণ মনে মনে আছে। 
একবার না গেল কন্যা আপন মায়ের কাছে॥ 
একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে। 
একবার না চাইল কন্যা মায়ের মখপানে ৷ 
একবার না ভাবিল কন্যা জাতি কুলগান। 
একবার না ভাবিল কন্যা পথের আন্ধান২ ॥ 


১ সেজ-শয্যা। ২ আন্ধান-সন্ধান। 
২২ 


১ 


একবার না ভাবিল কন্যা কৈ হইবে আমার গতি । 
একলা পন্থেতে পড়ি কি হবে দর্গাত॥ 
একবার না ভাবিল কন্যা আশ্রয় কেবা দিবে। 
সন্ধ্যা বেলা তারা ফুটে সয্য ডুবে ডুবে॥ 

এমন সময় কন্যা কোন কাম করে।, 

বনদঃগণ স্মরৈ কন্যা পল্থে মেলা করে॥ 

আঁখ জলে ভরে কন্যা নাহি দেখে পথ। 

বারে বারে চক্ষু মুছে নাহ চলে রথ॥ 


৫১১) 


সহিম্বালের গুনে 


হাটিয়া অভ্যাস নাই যৌবনের ভারে । 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে চলতে না পারে ॥ 
হাওরে পাঁড়ল তথা নাহি লোকজন। 
বিধাতা শানিলা ব্যাঝ তাহার কান্দন॥ 
এক বৃদ্ধ মইষাল যে মইষ লইয়া যায়। 
পন্থে পাড় কমলা তাহার লাগ পায় ॥ 
“অগাঁতর গাঁত তুমি তুমি ধন্মের বাপ। 
সংসার ছাইড়া আইছি পাইয়া বড় তাগ॥ 
এত দ্যঃখ নাহি জানি আছিল কগালে। 
আজি রাতি কর যাগা তোমার গোয়ালে॥ 
ভাতপানি নাহি চাই তোমার সদনে। 
আণ্যল বিছাইয়া থাকবাম গোয়াইলের কুণে॥” 


অপরূপ রূপ দেখি মইষাল ভাবল। 
লক্ষী ব্যাঝ ছাঁলবারে আমারে আইল ॥ 
“ভাল পূজা দিবাম মাগো আইস আমার ঘরে। 
অচলা হইয়া থাকবা আমার না ঘরে॥ 

ধনে পত্রে বর দেও বার্যুক সম্পদ । 

তোমার কৃপায় ঘযচুক বালাই আপদ ॥ 


যাগা_জায়গা। 


২৩ 


বিয়ানী মইষে দেউক তিনগঢ়ণ দুধ । 
আমার ঘরে থাক মাগো রাইখা অনঃরোধ ॥' 
এতেক কাহয়া মইফল ঘরে লইয়া ঘায়। 
সন্ধ্যকালের বাতি কন্যা গোয়ালে জৰালায় ॥ 
তিন দিন রইল কন্যা মইষালের বাসে । 
সব্বকর্ম্ম করে কন্যা মনের হরবে ॥ 
সন্ধ্যকালে জৰালে বাত গোয়ালে দেয় ধূনা। 
মইফালের লাগ পাতে খড়ের বিছানা ॥ 
{তন বেলা ভাত রান্ধি খাওয়ায় নইষালেরে। 
সৃ্্বকর্ম্ম করে- কন্যা মইবাজের ঘরে॥ 
বাথানে থাকিয়া মইষাল মহিষ চড়ায়। 
বাড়ীতে আসিয়া মইষাল তৈয়ার ভাত খায়॥ 
গামহা-বান্ধা দই কন্যা যতনে পাতিয়া। 
উলায় খই দিয়া খাওয়ায় সামূনে খাড়া হইয়া॥ 
কমলার যত্বে মইযাল সব্ব'দযখ ভুলে। 
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান হইল তাহার গোয়ালে ৷ 


(১২) 
স্থভন অভিথ্থিক কুমলাতক্কে লইল্। যাওহ্না 


এক দিনের কথা শবে শুন দিয়া মন। 
কোড়া শিকারে আইল শিকারী একজন॥ 

_/ কোন দেশের শিকারী গো কোথায় বাড়ঘর। 
রুপে গ্যণে দেখি তারে দেবের কোঙর ॥ 
সোনার অঙ্গেতে তার গোনার সাজন। 
দেখলে মনে হয় তারে রাজার নন্দন ॥ 


সন্ধ্যাকালে মইষাল বাথান হইতে জালে । 
কার্তক দেখিল যেন দাড়াইয় পাশে 

“বড় মেন্নত* পাইয়া আইছি দেও একট; পানি। 
পানির লাগিয়া ঘোর যায় যে পরাি” 
টুপায়ং করিয়া জল কমলা আনিল। 

জল না খাইয়া কুমার শীতল হুইল ॥ 


৯ মেনত-মেহনত। ২ টুপা-জলপান্র। 
২৪ 


পরিচয়-কথা কুমার কহে নইযালেরে। 
“বিপাকে পড়িয়া আমি আইলাম তোমার ঘরে ॥ 
তোমার ঘরে আইসা দোখ ব্যাঝিতে নাহি পারি। 
জামারে যে দিল জল এইব কোন নানী॥ 
সণ্ধ্যাকালের তারা কিন্বা নিশাকালের চান্দ। 
লক্ষ্মীরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ॥ 
কার কন্যা কিবা নাম কোন দেশেতে বাড়ী। 
অন[মানে ব্যাঝি কোন রাজার কুমারী ॥ 

কিবা কহ মইষাল তুমি কোন দেবতার বরে। 
চান্দ হেন কন্যা তোমার জন্মিলেক ঘরে॥ 
বিয়া-হইয়াছে কিবা রইয়াছে কুঘার। 

সত্য পরিচন্ন মোরে কহ শীঘ্র করি ॥” 


মইযাল কাঁহছে কথা “ধর্দ্ম অবতার । 
বাপ-সার নাম আনি নাহি জানি তার ॥ 
কোন দেশেতে বাড়ী তার কোন দেশেতে ঘর। 
সঠিক না দিতে পারি সকল উত্তর ॥ 

দয় হইয়া লক্ষণ দেবী দিলা দরশন। 
তাঁরে পাইয়া মোর হইল সফল জীবন। 

যে দিন হইতে আম গাইয়াছি মায়। 
দধিদঃগ্ধ নাড়িয়াছে মায়ের কৃপায়॥ 

বাথানের বন্ধ্যা মইয হইয়াছে গাভীন। 
মায়ের কৃপায় মোর হইয়াছে স্যাঁদন ৷” 


শিকারী কহিছে “মইযাল মোর কথা ধর। 
এই কন্যা দেও মোরে লইয়া যাই ঘর॥ 
মণিমডন্তা দিব তোমায় ধামাতে মাপিয়া। 
চৌদ্দ প্যরা জমি দিব বাপেরে কহিয়া 1৮ 


কান্দিয়া মইষাল কয় “মোর ধনে কাজ নাই। 
মায়েরে ছাড়িলে আর মোর বাঁচা নাই॥ 
নাঙ্গাচরণ পাইয়াছি অল্পে না ছাঁড়িব। 
ক্ষরসর দিয়া আমি জন্ম ভরা পজব ॥ 

- এক দণ্ড না দেখিলে সংসার অন্ধকার । 
{তলেক ছাড়িলে গায়ে না বাঁচব জার॥ 
হত কথা কহে কুমার মইাল না মানে। 
কি যেন লাইগাছে দাগা মইঘালের প্রাণে॥ 


২৫ 


অনেক হইল ব্যবা-পড়া দিনের হইল শ্ষে। 
কন্যারে লইয়া কুমার যাইব আজি দেশ ॥ 
কান্দিয়া মইষাল কয় “শন মোর মাও। 
অন্তকালে দিও মোরে রাঙ্গা দাউ পাও ॥ 
বড় দুখ পাইছ মাগো থাকি মোর ঘরে। 
মনেতে রাখিও মাগো এই অভাগারে ॥ 
ধনরত্ব না চাই আম না চাই জমীবাড়ী। 
অন্তকালে দিও মাগো তোমার চরণতরাী ॥৮ 
মইফালের চক্ষের জলে উলা বাথান১ ভাসে । 
কন্যারে লইয়া কুমার গেল নিজ দেশে ॥ 


(১৩) 
প্রদ্জছীপন্ছমাব্র ও কমল৷ 


সন্ধ্যাকালেতে কন্যার ঘরের দীপ জৰলে। 
মায়ের কথা স্মরণ কইরা ভাসে চক্ষের জলে॥ 
এন কালেতে প্রদীপকুমার কোন কাম করে। 
ধরে ধরে গেল কুমার কন্যার মন্দিরে ॥ 
পালঙ্কে বসিয়া কন্যা চিন্তে মায়ের কথা । 
এমন সময় কুমার গিয়া উপচিল তথা ॥ 
“আজ কালি করি কন্যা কত বা ভারাও। 
পারিচয়-কথা কও মোর মাথা খাও 

দেখিয়া তোমার রূপ হইয়াছি পাগল। 
1দবানিশি দেখি কন্যা তোমার চক্ষের জল ॥ 
ম্যাছলে না মুছে আঁখি কান্দ কোন দণখে। 
[বিয়া কইরা কন্যা মোরে থাক মনের সুখে ॥ 
যে দিন হইতে দেখাঁছ তোমায় মইফালের ঘরে। 
জখবন-যৌবন সইপ্যা দিছি কন্যা তোমার করে ॥ 
কোড়া শিকারে আর নাহি যাই আমি। 
তোমার লাগিয়া উদাস হইলাম আমি ॥ 
বাগ-বাগণচা ফলের শোভা চক্ষে নাহি লাগে। 
পাগল হইয়াছি কন্যা তোমার অন্যরাগে॥ 


১ উলা বাথান-উল.খড়ের বাথান। 


২৬ 


তুমি আমার চন্দ্রস্য্য ভুমি নয়নতার। 
তুমি আমার মণিম্যক্তা ভূমি গলার হার ॥ 
{তলেক ছাড়িয়া তোমায় নাহি বাচে প্রাণ । 
তোমায় না পাইলে কন্যা ত্যাজব পরাণ ॥ 
তুমি যাঁদ ছাড় কন্যা আমি না ছাড়ব । 
পায়ের গড়ঞ্জরাী? হইয়া পায়েতে থাকিব” 
দ্বিজ ঈশান ভনে এই মদনের বান। 
বাজিছে উভের মনে তাতে নাহ আন॥ 


বিয়ানবেলা যায় কুমার সন্ধ্যবেলা আসে। 
[দিনের মধ্যে তিনবার পরিচয় জিজ্ঞাসে ৷ 
কন্যা বলে “পরিচয় এক দিন দিব। 

যে দিন স্যাদন মোর সন্ম্যখেতে পাব॥ 
সত্য কইরাছ তুমি ঘইষাল বন্ধুর কাছে। 
তোমার সে সত্য কথা মনে কিনা আছে ॥ 
বলে না কাঁরবা তুনি মোর পরিচয় । 

আমার যত কথা তোমায় জানতে উচিত হয়৷ 
সব?র করহ তুমি কিছ; কাল রইয়া। 
পাঁরচয়-কথা কইব জ্যাঁদন পাইয়া ৷” 


এইরঢপে কুমার যে প্রতিদিন আসে । 
{বিফল হইয়া ফিরে আপনার বাসে ॥ 
অন্তরে মন্তর কলি নাহি ফুটে মুখ । 
ভৃঙ্গ যেমন উড়ে যায় মনে পাইয়া দুখ | 
এইরূপ করিয়া যে তিন মাস গেল। 
একদিন রাজপ্যরে বাদ্য যে বাজিল ॥ 


(১৪) 


নহব্ৰহুল্নি 


“কসের বাদ্য বাজে আজ রাজার পরীর মাঝে” 


১ গুঞ্জরী=পায়ের আভরণাবশেষ। 
২৭ 


“কেবা নর কিসের পূজা কারে দিবে বলি!” 
পারিচয়-কথা কন্যা শ্যনিল সকালি॥ 
ৰাপ-ভাই বলি হবে কান্দে চন্দ্রমঃখী। 
কমজার কান্দনে কান্দে পশঢপাখী ॥-- 
হেন কালে প্রদীপকুমার কোন কাম করে। 
শদদ্রগাতি ধাইয়া যায় কন্যার মন্দিরে ॥ 


“আজি কন্যা শন এক আচারত” কথা। 
নরবাল দিয়া বাপে পুজে রক্ষাকালী মাতা ॥ 
ভু আমি দুই জনে যাৰ সেইখানে। 
দেখৰ সে নরবলি দানন্দিত মনে ॥” 


“কোথা হইতে আনল নর কত ধন দিয়া।” 
জিজ্ঞাসা কাঁরল কন্যা দুঃখ যত হিয়া ॥ 


একে একে কহে কুমার পাঁরচয়-কথা। 

মনের আগ্যন লুকায় কন্যা পাইয়া বড় ব্যথা ॥ 
বাপ-ভাইয়ের কথা শ্যইন্যা কন্যার বারে আঁখি। 
ঝিল চক্ষে জল দেখি বা না দেখি৷ 


“আজি কুমার দিব আমি সত্য পরিচয়। 
একত নালিস মোর শ্যনতে উচিত হয় ॥ 
গাছিব দুঃখের গান ধন্মসভার কাছে। 
কিন্ডু এক কথা মোর শ্যনিবার আছে ॥ 
হ্যালয়া গ্রামেতে সেই চাকলাদারের বাড়ী। 
তাহার কারকুনে তুমি আন শীঘ্র করি॥ 
আন্ধি সান্ধি দুই ভাই পালক বইয়া ঘায়। 
তাহারে ডাকিয়া আন পারচয়ের দায় ॥ 
সেই গ্রামে আছে এক চিকন গোয়ালিনী। 
তাহারে আন হেথা সাক্ষী করি আমি॥ 
ইঙ্গিতে আনিতে কন্যা বলয়ে মাতুলে। 
গারিচক়্-কথা কন্যা নাহি বলে খ্যলে॥ 
মামণঁরে আনিতে কন্যা কুমারে কহিল। 
এহাতেও কন্যা নাহি পরিচয় দিল ॥ 


১. আচরিত-আম্চর্য। 


মইবাল বন্ধুরে হেথা আন শাঁশ্র কারি। 
আমারে পাইয়া ছিলে তুমি যার বাড়ী॥ 
সকলে হাজির কর ধন্ম সভার ঠাঁই। 
পারচয়-কথা মোর সভাতে জানাই 


(১৫) 


ল্ৰাত্ৰ মালী 


“কৈয়াম কৈয়াম প্রাণের কথা সভাজনের কাছে। 
অভাগী কমলার ভাগ্যে এত দুখ আছে॥ 
সাক্ষী আমার চন্দ্র সাক্ষী দেবগণ। 

সাক্ষী আমার তর;লতা সাক্ষী পশ্গণ ॥। 

গায়ের মন্দিরে আমি সাক্ষী কার তারে। 
আগনন-পানি সাক্ষী আমার ডাকি সত্ব দেবতারে ॥ 
কা্তক-গণেশ সাক্ষী লক্ষনী-সরদ্বতী। 
জগতের মাতা সাক্ষী দেবী ভগবভা॥ 

ইন্দ্রঘম সাক্ষী মোর সাক্ষী বসমাতা। 

- এই সকলে সাক্ষী কইরা কই মোর দুঃখের কথা ॥ 
বনের সাক্ষী বনদন্গ সদায় পূজা কাঁর। 
জমণীনে সাক্ষী যত কহি স্যাব্তার | 
ইলা সাক্ষণ মাতা-পিতা দেবতার সমান! 
দোহার চরণে কাঁর সহস্র প্রণাম ॥ 
গভসোদর ভাই সাক্ষী সাক্ষী করি তারে। 
আর সাক্ষী কার আমি এই কারকুনেরে ॥ 

{চকন গোয়ালনঈ সাক্ষী ভাঙ্গা দন্ত যার। 
হামা-মামী সাক্ষী কাঁর সম্বন্ধে আমার ৷ 
সন্ধ্যাকালের তারা সাক্ষী সাক্ষী আখির পানি। 
আর সাক্ষী হাতে আমার মামার পত্রখান 
গল্যর গোচ্টি সাক্ষী আমার নৈশাল বন্ধ ছিল। 
সন্ধ্যাকালে বাপের মত মোরে আশ্রা৯ দিল ॥ 
তার পরে সাক্ষী আমার রাজার কুমার। 
যাহার কারণে আমি পাইলাম নিচ্তার॥ 


১ আশ্রা_আশ্রয়। 


প্রাণের পাঁত সে আমার প্রাণের দেবতা । 
সবাই কাঁহৰ আমি মোর প্রাণদাতা ॥ 


“জৈচ্টি মাসে ষণ্টি দিন শরক্রবার যায়। 
কালামেঘে করে সাজ আসমানের গায় ॥ 
রাত্রিশেষে জন্ম লয় এই অভাগনী। 

" কমলা রাখল নাম আদরে জননী ॥ 


“এক দই মাস কাঁর তন বছর গেল। 
গ্ভসোদর ভাই জনম লইল॥ 

পযার্ণমার চান্দ যেমন দেখ মায়ের কোলে। 
সব্বদ?ঃখ দুর হইল জনমের কালে ॥ 
কোলে করি কাকে করি করি দোলা-খেলা। 
এইরুপে যায় দিন শৈশবের বেলা ॥ 

ভাই আমার নয়ন-তারা মাও আদারণণী। 
বাপ আমার চক্ষের মণি দেহের পরাণী ॥ 


“এক দ্যই করি দেখ তের বছর যায়। 
আমার বিয়ার কথা কয় 'বাপ-মায় ॥ 

এক দিনের কথা মোর শুন দভাজন। 
কোন বিধি লিখিল আমার দুঃখের লিখন ॥ 
ধৰ্ম্ম অবতার রাজা ধন্রে তোমার মৃতি। 
আমার দূঃখের কথা কর অবগতি॥ 

আইল যৌবন-কাল অঙ্গে জ্বলে সোনা । 
একেলা যাইতে জলে মায় করে মানা ॥ 
বসনে ভূষণে মন ঘন কাপে হিয়া। 
দীঘল চুল বান্ধি আম চা্পাফদল দিয়া ॥ 
কেশে গাঁখ গন্ধতৈল সিনানের বেলা। 
আবের কাকই” হাতে লইল কমলা ॥ 
আচাঁর বিচার চুল২ সখাঁগণ-সং্গে। 

জলের ঘাটেতে নিত্য যাই মনের রঙ্গে ॥ 
শনাত্য নিত্যি করি চান সানে বান্ধা ঘাটে। 
কেও না আসিতে পারে তাহার নিকটে ॥ 
আমি কি জানিরে ভাগ্যে এত দঃখ ছিল। 
একত দিনের কথা কহিতে হইল ॥ 


১. আবের কাকই-অভ্রের চিরুণী। 
২ আচার বিচি চুল-চুল আঁচড়াইয়া। 
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“হাদিয়া খোলয়া দেখ পোঁষমাস যায়। 
পোষমাসের পোষা আন্দ* সংসারে জানায় ॥ 
সকলের ছোট বোন পোষ মাস হয়। 
চোক মেলাইতে দেখ কত বেলা হয়॥ 
ভোরেতে উঠিয়া করি বনদডর্গার পুজা । 
দ;পারয়া বেলাতে করি সিনানের সাজা ॥ 
গন্ধতৈল মাখলাম কেশের বাহার। 
গলা হুইতে খ্যাললাম হারামাতির হার ॥ 
হোনার কলা কাঁকে সঙ্গে সখীগণ। 
জলের ঘাটেতে যাই সানান্দত মন ॥ 
কোন সখী হাসে নাচে কোন সখী গায়। 
রঙ্গে উঙ্গে সব সখা জলের ঘাটে যায় ॥ 
চরণে ঠোঁকল মাটি বাধা পড়ে পথে। 

" আজি কেন হিয়া মোর কাঁপল চালতে ॥ 
আগে যাঁদ জান আমি পন্থে কাল সাপ । 
বাহির হইয়া কেন পাইবাম এত তাপ॥ 
এইত স্থানেতে আমি কারকুনে সাক্ষী করি। 
তার পরে হইল কিবা কাঁহ সাঁবস্তাঁর॥ 


“পোষ গেল মাঘ আইল শীতে কাপে ব)ক। 
দঃখঈর না পোহায় রাতি হইল বড় দুঃখ ॥। 
খাতের দীঘল রাত পোহাইতে না চায়। 
এইন্ুপে আস্তেব্যক্তে মাঘ মাস যায় ॥ 
একদিনের কথা বাল কি কাম হইল । 

দাঁধর পশরা লইয়া গোয়ালিনী আইল ॥ 
এইখানে সাক্ষী মোর চিকন গোয়ািনী। 
দধি বেচিতে দেখ আইল আগাঁন ॥ 

হাতের পত্র সাক্ষী তার দিলাম সভার ভ্থানে। 
গরা-দন্তৎ সাক্ষী কার সভার বিদ্যমানে ॥ 
না বলিব না কাহব পত্রে লেখা আছে। 

এই পন্র রাখলাম আমি সভার কাছে ॥ 


“আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত বাহার। 
লতায় পাতায় ফুটে ফলের বাহার॥ 


১ আন্দি=কুয়াশা। 
২ পরা-দন্ত=পড়া (পাঁড়য়া যাওয়া) দাঁত। 


ধন; হাতে লইয়া মদন প7ষ্পেতে লঢক/য়। 
বেহঃড়া* যুবতী ঘরে না দেখে উপায় ॥ 
ভ্রমরা কোকিল কুঞ্জে গঃঞ্জর? বেড়ায়। 
সোনার খঞ্জন আস আত্গিন জড়ায় ॥ 
আস্তেব্যস্তে কয় কথা বাপে আর মায়। 
কমলার হইব বিয়া শব্দে শুনা যায় ॥ 
শব্দে শঢুনা যায় কথা আড়াল থাক্যা শযান। 
এত দুখ ছিল মোর আমি অভাগন? ॥ 


“আইল রাজার চর বাপের আগে কয়। 

রাজার বাড়ীতে যাইতে উচিত যে হয়॥ 

হাতী সাজে ঘোড়া সাজে পাইক গহর?। 

বাপ চাঁলল মোর প7রী আন্ধাইর কার ॥ 

যাইবার বেলা বাপে দঃঃখনঈরে কয়। 

‘কত দিনে আসি মাও লা জানি [নিশ্চয় ॥ | 
সাবধানে থাক্য মাগো 1দবসরজলী 
বাপেরে বিদায় দিতে চক্ষে বহে পানি॥ 
বাপ বিদেশে গেল পরী অন্ধকার! 
চারাদিগ দেখি যেন খোয়ারং আকার ॥ 


“আইল চৈত্ৰিরে মাস আকাল দুগাপ্‌জা। 
নানা বেশ করে লোকে নানারঙ্গের সাজা ॥ 
ঢাক বাজে ঢোল বাজে পুজার আঙ্গিনায় 
বাক ঝাক শঙ্খ বাজে নট গীত গায় ॥ 
মণ্ডপে মায়ের মূর্ভ দেখিতে দ্যন্দর। 
কার/য়া টাঙ্গাইয়া করে ঘর মনোহর ॥ 
পাড়া-পড়াস সবে সাজে নূতন বদ্ত্র পরি। 
ঘরের কোনায় ল;কইয়া আমি কান্দ্যা মারা॥ 
মায়ে বিয়ে কান্দি ঘরে গলা ধরাধার। 
বৈদেশ হইল পিতা অন্ধকার পরী 
এমন সময় দেখ কি কাল হইল। 

রাজার বাড়ী হইতে এক পত্র যে আসিল ৷ 
এই পন্র সাক্ষী করি ধ্রন্সদভার অগে। 
আমার বাপ হইল বন্দী কোন অগরাধে ॥ 


১ বেহুড়া_পাগালনী। ২. খোয়া_কুয়াশা। 
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“বাড়ীর কারকুন ভাইরে বযুঝাইয়া কয়। 
'বাপেরে আনিতে যাইতে উচিত তোমার হয় ॥৮ 
সরল অবুজ ভাই কিছ; না জানে । 

বৈদেশে চিল ভাই বাপের সন্ধানে ॥ 

মায়ে বিয়ে কান্দি মোরা ধুলায় পাঁড়য়া। 
কার পুজা কেবা করে না দেখ ভাবিয়া 
গলায় কাপড় বান্দি পড়িয়া ধূলায়। 
বাপ-ভাইয়ের বর মাগ বিয়ে আর মায় 


“বৈশাখ মানেতে গাছে আমের কাঁড়। 
পঢ়ে ফুটে পজ্পডালে ভ্রমর গনুজার | 
ফঃলদোলে পুজা আদি কাহিতে বিল্তর। 
আর বার পত্র আসে মায়ের গোচর ॥ 
িতাপ্যত্র দুইজন বন্দী পরবালে। 

মায়ের চক্ষের জলে বসঘুমাতা ভাসে ॥ 
অভাণ কমলা কান্দে শয্যা ভাসাইয়া। 
কেমনে বাচিব প্রাণ শানে বান্ধা হিয়া ॥ 
কোন বা দেবেরে পুজলে বাপ-ভাইয়ে পাব। 
মায়ের বিয়ের দুখের কথা কার কাছে কইব॥ 
ঘরে আছে কাল সাপ যমের দোসর। 

তার কাছে যাইতে দেখ মনে হুইল ডর॥ 
যায় শিয়া ধন্বা দিলাম চণ্ডীর দঃয়ারে। 
ভার পরের কথা কহি সভার গোচরে॥ 


“জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দেখ পাকা গাছের ফল। 
ন্লাত্রিদবা না শ্যকায় নয়নের জল ॥ 

মায়ে করে যঙ্ঠীপ্‌জা প্তের লাগিয়া। 

প্রাণের ভাই বিদেশে মোর দঃখে কান্দে হয়া॥। 

মায়ের স্নেহের ডুঙ্গা১ পড়িয়া রাহল। 

গ্যন্রেরে ডাকিয়া মায় বিলাপ জ্যাঁড়ল ॥ 

এক হুচ্তে মোছি আমি চক্ষের যে পানি। 

সাল্দ্রনা কাঁরয়া ঘরে লইত জননী 


“এমন সময় দুষ্ট কারকুন কি কাম করিল। 
রাজার সনদ লইয়া অন্দরে ঢ্যাকল ৷ 
১ ডুঙ্গা=ষ্ঠীর পুজোপচারের সাঁহত কুলা, কদলীকাণ্ড। 
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এঁহত সনদে আমি সাক্ষী করি যাই। 

বিদেশে হইয়াছে বন্দী বাপ আর ভাই॥ 
নিজেরে বাসেতে বন্দী হইলাম পরবাসী 
মায়ে বিয়ে একেবারে হইলাম পরবাসী ৷ 
দন গোঞ্জারয়া যায় সন্ধ্যা আসে বালে। 
মায়ের চক্ষের জলে বক যায় ভেসে ॥ 

গ্াল্কন চাঁড়য়া দেহে যাই মামার বাড়ী। 
সঙ্গেতে নাহি গেল এক কানার কাঁড়॥ 


“আষাঢ় মাসেতে দেখ ভরা নদীর পানি। 
নামার বাড়ীতে কান্দি দিবদরজনী ॥ 
[ডিঙ্গা বাইয়া আসবে ঘরে বাপ আর ভাই। 
আশায় বান্ধিয়া বক রজনী গঢ়াই ॥ 
এমন সময় দেখ কৈ কাম হইল। 
বৈদেশে থাকিয়া মামা পত্র যে লিখিল ৷ 


“দঃখের কপালে দখ লিখিল বিধ্যতা ৷ 
কারে ৰা কাহিব আমি এই দুখের কথা ॥ 
আগুনের উপরে যেন জবীলল আগ্যুনি। 
এই কথা নাহি জানে অভাগী জননী॥ 
এই গন্র সাক্ষী কার ধর্ম্মসভার আগে। 
ছাড়লাম মামার বাড়ী ধনের বিরাগে ॥ 


“সন্ধ্যা গোঞ্জারয়া যায় না দেখ উপায়। 
একেলা হাওরে পাঁর কাঁর হায় হায় ॥ 
মামার বাড়ণর অন্ন আর না খাইবাম আনি 
গলায় কলসন বান্ধ্যা ত্যাঁজব পরাপি॥ 
সাপে না খাইল মোরে বাঘে নাইনে খায়। 
কোথায় যাইয়া লকাই মুখ না দেখ উপায়॥ 
দেবেরে ডাকিয়া কই আশ্রা দিতে মোরে। 
কেবা আশ্রা দিবে মোরে এই অন্ধকারে ॥ 
চক্র জলেতে মোর ব্যুক ভাগি যায়। 
আইল ধরিয়া মোছি পানি না ফুরায় ॥ 
না দেখি পন্থের কায়া জোর আখির জলে । 
তরাইতে দরদী নাই বিপদের কালে ॥ 


সাত জন্মের লহৃদ মোর নৈষাল বন্ধ ছিল। 
গোয়লায় য্যইবার কালে পন্থে দেখা হইল 
জন্মের সহৃদ মোর বাপের সমান। 

{তন দিন দিল মোর গোয়ালেতে স্থান॥ 
মায়া-মমতায় সে যে বাপের চাইতে বাড়া। 
এইখানে পাইলাম সখের আছরা॥ 

এইত মইষাল বন্ধ বড় সাক্ষী মোর। 
জাতিকুল বাচাইল দুঃখ করল দূর ॥ 

একে একে কহিলাম সকল সাক্ষীর কথা। 
এইখানে সাক্ষী মোর প্রাণের দেবতা ॥ 


“শ্রাবণ মাসেতে দেখ ঘন বাঁরষণ। 
বিলের মাঝে কোড়া-কোড় করয়ে গজন॥ 
কোড়া শীকার করতে আইল রাজার কুমার। 
| নৈষালের বাদে দেখা হইল তাহার॥ 
গারিচয় চাইল মোর রাজার কুমার। 
একাঁদন পারচয় দিবাম তাহার ॥ 
সময় পাইলে কইবাম আমার পাঁরচয়-কথা। 
আর কিছ; কই আমি করনের কথা ॥ 


“ভণ্ড ভরিয়া দিলাম জল পরাণ শীতল । 
অন্তরে ফাটল মোর সোণার কমল ॥ 
কার্তিকের সমান রূপ তাহারে দেখিয়া । 
পরাণে মজিলাম আমি দগ্ধ হৈল হিয়া ॥ 
মনে প্রাণে সাঁগলাম পরাণ তার গায়। 
আমার পরাণ বন্ধ; ঘরে লইয়া যায়॥ 
উপায় না দেখ কান্দি কই মনের কথা। 
ঘরেতে থাকিব আমি লইয়া বুকের ব্যথা ॥ 


“চালল সোণার পান্‌সি ভরা নদী 1দয়া। 
শলল,য়ারী* বাতাসে দেয় পাল উড়াইয়া॥ 
কতাঁদনে আসলাম এইত রাজার প্ঢ়রে। 
দাসী হইয়া আসি আমি রাণীর দ;য়ারে ॥ 


১ ললঃয়ারী-ক্রীড়াশীল। 


৩৫ 


৩৬ 


মনের আগুন মোর মনে জবলে নিবে । 
আর কত দিন দ্খ পরাণে সবে | 
মায়ের মতন রাণী আমারে ভুলায়। 
সদাকাল আছ আমি ধইরা রাপীর পায় 


“একদিন শান নগরের মধ্য খানে। 
ঢাক-ঢোল বাজে আর নাচে দব্বজনে ॥ 
দাস দাসাঁগণ যত আনন্দে অপার । 
অঙ্খেতে বসন গড়ে যা আছে যাহার ॥ 


“কসের চাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে। 
শায়ান্যা সংক্রান্তে* রাজা মনসারে পনুজে ॥ 
বাড়ীর কথা মনে গড়ে পড়ে মায়ের কথা। 
শন্তিশেলে হাণে বুকে নিদারুণ ব্যথা ৷ 

বাপের বাড়ার মণ্ডপ শঢান্য কেবা গ?জা করে। 
অভা্িনী মাও মোর কান্দ্যা কান্দ্যা ফিরে ॥ 
দরদ পাইয়া ছাইড়া আইলাম ভাগনী মায়। 
আমার দঃখের কথা কইতে না জঃয়ায় ৷ 

এক দণ্ড না দোখলে হইত পাগাঁলন'। 
সন্ধ্যা বেলা ছাইড়া আইলাম আঁগ অভাগনী॥ 
ভাদ্রমান্ে তালের পিঠা খাইতে মিষ্ট লাগে। 
দরদি মায়ের মূখ সদা মনে জাগে ॥ 

গাতে দিয়া বাইয়া যায় দৌড় বাইছা নাও। 
কোন্‌ বা দেশে রইলা মোর অভাগনী মাও॥ 
দিনের বেলা বারে আখি রাইতের অন্ধকার । 
ভাদ্রমাসের চাননি গেল রঃদনাইর বাহার ॥ 
ভাদ্রমাসের চান্নি দেখায় দমচদ্রের তলা। 

সেও চান্ি জান্ধাইর দেখ্যা কান্দিছে কমলা ॥ 


“ভাদ্র গেছে আশ্বিন আইল দুৰ্গাপূজা দেশে । 
আনন্দ-সায়রে ভাস্যা বসঃমাতা হাসে ॥ 

বাপের মণ্ডপ খালি রইল কেবা প;জা করে। 
বাপ ভাই মন্ত হোঁক দুর্গা মায়ের বরে 


১ শায়ান্যা সংক্রান্তে-শ্রাবণ মাসের সংক্লান্তিতে। 


২ চান্ন=চাঁদনী ৷ 


১ 
২ 


কাত ক নাপেততে ০ সাতে ওখান (পাত 
পরাদনের ঘট আকি বাতির করে সাজা২॥ 
সারা রান্রি হুলামেলা গত বাদ্যি বাজে। 
কুলের কামিনী যত অবতরঞ্ে সাজে ॥ 
সেইত কাৰ্ত্তিক গেল আগণ আইল। 
পাকা ধানে সর; শস্যে পৃথিবী ভরিল॥ 
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে আসন পাঁতয়া। 
মাথে ধান গিরস্থ আসে আগ বাড়াইয়া॥ 
জয়াঁদ জযকারং পড়ে প্রাত ঘরে ঘরে। 
নয়া ধানের নয়া অন্নে চিড়া পিঠা করে৷ 
পায়েস খিচুরী রান্ধে দেবের পারণ। 
লক্ষ্মীপজা করে লোকে লক্ষ্র কারণ ॥ 
বগ কোথায় মাও কোথায় কোথায় গণের ভাই। 
এই সংসারে অভাগিনীর নাহি দেখ ঠাই॥ 
কান্দিয়া কাটাই নিশি মোছি চক্ষের পাঁন। 
এই খানে সাক্ষী কাঁর এই রাজার রাণী ৷ 


“এক দন শিরে তৈল মাঁখয়া রাণীরে। 
কজসণ লইয়া ঘাটে যাই জল আনিবারে ॥ 
ঢাক-ঢোল বাজে রঙ্গে লোকে সাজে পারে। 
আজগো কিসের পুজা দেবের মন্দিরে॥ 
কালগপনজা হয় আজি কালীর মান্দিরে। 
নরবাঁল হৈব আজ মায়ের দুয়ারে ॥ 
কেবা নর কোথা হইতে আনিল ধাঁরয়া। 
নরবালি হৈব শান স্থির নহে হিয়া॥ 
লোকে করে বলাবলি পথে কানাকানি। 
বাপ-ভাই দবে বলি এই কথা শান ॥ 


“সকাল ভাঁরয়া জল ফাঁরলাম ঘরে। 
শশপ্র করিয়া দনান করাই রাণীরে ॥ 
রাখ করে সাজা পারা যাইব দেবের বাড়ী। 
আপন মন্দিরে যাই হয়ে একেশ্বরী ॥ 


বাঁতর করে সাজা=আলো সাজায়। 
জ্‌কার-জয়কার। 


৩৭ 


১ 


বিচার করয়ে রাজা ধর্ম্ম অধিপতি 
রোখষিয়া কহিল রূজা কারকুনের প্রতি 
“সত্য কথা দঢ়ণ্টমাত কও এইবার । 

1দবাম উচিত দণ্ড নাহিক নিস্তার 0 
কাড়া” ভাঙ্গি ঠাজ২ পড়ে কারকুলের শিরে। 
কহিতে না পারে কারকুন ধন্মরাজার ভরে ॥ 
প্র পাঁড়য়া রাজা সভারে জানায় । 

চিকন গোয়াঁলননী তবে তোঁকল যে দায় ॥। 
রাজা বলে দন্ত তোর ভাঙ্গল কি মতে। 
গোয়ালিন কয় কথা জাকারে ইড্গিতে ॥ 
পরক্ষণে বাহানা ধরে চিকন গোয়ালিনী। 
“সানিকে গাঁড়ল দল্ত আর নাহি জান॥” 


রোঁিয়া কোটালে রাজা হুকুম করিল। 
গাঁজা কোটাল আনি চুলেতে ঘাঁরল 
উপায় না দেখ তবে ভাবে খোয়াঁলনী। 
কারকুনেরে গাল পারে “আমি নহ জানি॥ 
পর্রে কিবা লিখা ছিল নাহি জান তার। / 
দোষ ক্ষমা দিয়া ঘোরে করছ নিচ্তার ॥” ৃ 


আঁন্দ-সান্দি সাক্ষী ছিল তারা দুইটি ভাই। 
মায়ে বিয়ে পাল্‌কীতে করি মামার বাড়ী যাই॥ 
মামা দাক্ষণ মাম’ সাক্ষী কহে সকল কথা। 
মৈষাল বন্ধ্য দাক্ষী দিল সত্যকার কথা॥ 
রাজার কুমার সাক্ষী দিল “শিকারেভে যাই। 
গোয়ালায় যাইয়া আমি কমলার দেখা পাই ॥” 
সকল সাক্ষী শেষ হইল বিচার হইল দড়। 
হুকুম শঢ়ানিয়া কারকুন হইল ফাফর॥ 


হাতে গলে বান্ধ্যা লয়া দারুণ কোটালে। 


রাজা কয় কারকুনেরে নাহি বাম শুলে 


কাঁরয়া মায়ের পূজা রাত্রি নিশা কালি। 
কারকুনে দিলেন রাজা পুজার নরবলি ৷ 
দ্বজ ঈশান কয় পূজা সাঙ্গ বিধিমতে ৷ 
জয়ধহান কর সবে কালীর পণীরতে৷॥ 


কাড়া=বজ্র ৷ ই. ঠাডালীবদ্যুং। 
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কমলা ল্বিবাহু 


কারকুনের বাঁলয়া* কথা নিরবাঁধ থইয়া। 
কমলার বিবাহ-কথা শন মন দয়া 
বামন পণ্ডিত যত সকলে মিলিয়া ৷ 
{ৰক্নার যে শুভ দিন দিল দেখিয়া৷ 
সোনার কালতে পত্র সকাল লিখল। 
{সন্দরের সাত ফোটা তার মাঝে দিল ॥ 
দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে কার বিতরণ । 
ইস্ট কুটুম্বে সবে কৈল নিমন্ত্ৰণ ৷ 


ঢাক বাজে ঢোল বাজে আর বাজে সানাই। 
নাইচ গান হয় কত জ়ড়িয়া আঙ্গিনায় ৷ 
জয়াদ জকার গীত হয় ঘরে ঘরে। 
বাড়ী ভরিয়া পাছে লোক আথারে পাথারে ॥ 
চার ভইরাৎ য়রা ঠাই বানায় । 
হাজারে দিজারে গোয়াল দই জমায় ॥ 
সাজাইল প্যরীখাঁন ঝলমল করে। 

এরে দেখ্যা চান্দ যেমন লুকায় অন্ধকারে ৷ 
ইন্ট কুটদ্ব আইল তার সীমা নাই। 
রাইয়ত বিলাত* কত গণা বাছা নাই॥ 
গর; প্যরূইত পণ্ডিত আইন সকলে । 
নায়রীরৎ বাজার যেমন অন্দর মহলে ॥ 
{িধিমত হইল কত দেবতাপুজন। 
বনদ্যগ্গন একাছুরা খেলা কীর্তন॥। 


নান্দিমখের মাউন কাটে যত নারীগণ। 
ভার গতেতে যেমন ছাইল গগন ৷ 

তার পরে সোহাগের ডালা মাথায় কাঁরয়া। 
সোহাগ মাগে কমলার মা পাড়া জযাড়য়া॥ 
আগে চলে কন্যার মাগো পাছে যায় মামা । 
গণত-জকারে নারী চলে গজগামী॥ 
তার পাছে চলে চাল বাদ্যভাণ্ড লইয়া। 
এই মতে আইল সবে সোহাগ মাগয়া॥ 


গীত-জ;কারে আইল বাড়ীতে ফৈরিয়া ॥ 
সমে জলের ঘট নতুন কাপড় পরি। 
বরকন্যা বসিল যে হইতে খোঁরী॥ 
নৰদ্বঁপ তনে নাঁপত আইল কামাইতে। 
সেই নাপিত কামায় সোনার নরঃন-ঘখরেতে ॥ 
জয়া দ্ডকারে দেখ যতেক যুবতী bh 
হরঘ অন্তরে গায় কামানির গাঁত ॥ 


তার পরে ঘে গেল তারা সিনান করিবারে। 
সব সখ’ মিল্যা গাচ্ট ঘিলা’ মাজন করে॥ 
হলদে মাখিয়া গায়ে যতেক দ্দরী। 
ভরা কলসণর জল ঢালে বরা কার! 
£সিনানের গত হইল যত জানা ছিল। 
ছান কারি বরকন্যা ঘরেতে আদল ॥ 
বাদ্যভাণ্ড বাজে কত তার সীমা নাই। 
সাজন করে বরকন্যায় সখীগণ সবাই ॥ 
রতন ম্যকুট ?দল বরের যে শিরে। 
আরাঁশ হস্তেতে তুলি দিল যত্ন করে॥ 
নানান জাত কাপড়েতে হইল সাজন। 
রূপেতে জিনিল যেমন রাতির মদন ॥ 
গলেতে ফুলের সালা সঃগাত্ধি চন্দনে। 
সদরে বাঁসল যত ভাইচ্তাং ভাগিনা সনে॥ 


ও  গাচ্ট খিলা=ঘাঁট দিলা, উদ্বতনিভেদ। 
২ ভাইস্তা=জ্রাতুচ্পুত্ৰ। 


৪২ 


কন্যারে বোঁড়িয়া আর যত সখাগণ। 

মনের মতন করে অঙ্গের সাজন ॥ 
আছ্ড়ক্সা চিকন কেশ মাথায় বান্ধে খোপা। 
কাটা চিরচন দিল আর দিল চুপা৷ 

তার পরে পড়াইল সাড়া নামে আনান তারা । 
ভূমিতে থইলে যেমন ভুয়ে আসমান পরা॥ 
হুদ্তেতে লইলে সাড়া ঝলমল করে। 
শুন্যেতে থইলে সাড়ী শনন্যে উড়া করে॥ 
কানেতে পড়াইল দল চন্পক বস॥কা। 
নাকেতে সোণার বেদর আর বলাকা 
গলাতে পড়াইল এক হারার হাস্াল। 
পায়েতে পড়াইল খার গ্জরী আর পাচুলী॥ 
হদ্তেতে সোণার বাজ; দোণার বাতেনা। 
মদ্তকেতে সিখিপাটা স্যবর্ণের দানা ॥ 

এই মতে দখনগণে করিলে সাজন। 
বাধমত কলাতলে হইল বরণ ॥ 

সাত পাক ঘরে কন্যা বরের চৌঁদিকে। 
শভযোগ হইল দ্যহার মদখচাঁদ্দকে | 
ঢাক-ঢোল বাজে কত গনতবাদ্য-ধবালি। 
বন্দুকের আওয়াজে যেমন কাগয়ে ধরণী ॥ 
ভুরদ ছাড়িল যেমন আগ্যনের গাছ খারা। 
হাউই পানাস* ছুটে আসমানের তারা ॥ 
মহা আনন্দেতে হইল বিয়া সমাপন । 
কমলারে পাইয়া কুমার আনান্দত মন॥ 

এই মতে বিয়া-কার্যয হইয়া গেল শেষ। 
পা্রসহ চাকলাদার ফিরিল নিজ দেশ ॥* 


এই খানে কাঁরলাম শেষ বারমাদী গান। 
বাটা ভইরা জামাইর মা দেও গোয়া পান ॥ 
আমরা সবে দিয়া যাই ধনে পত্রে বর। 
ধন দৌলত যত বারক বিচ্তর ॥ 


১... মুখচান্দিকে-মদুখচীন্দ্রকা, শুভদৃন্টি। ২ 


* ‘কমলা’ পালার এইখানেই সমাপ্তি সুখময় মুখোপাধ্যায় 


পানাস=ফানস ৷ 


বনদঃগর্ণ মায়ের পাও শতেক প্রণম। 7 
কম্সকর্ত? করুন মাপ বিপদে আছান১॥ 8865 Institute of Ednoafion 
P.O. Binipur, 24 pa 
Wost I “4 01238, 


মলা স্বগাভ সঙ্ছহীভ - 


“যোদন হইত দেখছি বন্ধ্য তোমায় মৈষালের বাড়ী। 

সেই দন হইতে বন্ধ; আমি পাগল হৈয়া ফাঁর॥ 
আন্দাইরে ডুইবাছে বন্ধ্য আরে বন্ধ চন্দ্রসুর্য্তারা ৷ 
তোমারে দেখিয়া বন্ধ আরে বন্ধ; হৈছ আপন-হান্বা॥ A 
কপালের দোষে বন্ধ আরে বন্ধ বন্দী বপ-ভাই। 

দের দরাঁদ বন্ধ্য আরে বন্ধ; তুমি ছাড়া নাই ॥ 

বিফলে ফিরিয়া আরে বন্ধ যাও নিজ ঘরে। 

একেলা শুইয়া বন্ধ আরে বন্ধ্য কান্দি আপন মন্দিরে ॥ 
বাইরেতে শ্যনিলে বন্ধ আরে বন্ধ; তোমার পায়ের ধৰান। 
ঘন হইতে জাইগা উঠি আমি অভাগিনী ॥ 

বক ফুটিয়া যায়রে বন্ধ আরে বন্ধ নঃখ ফাটিয়া না পারি। 
অন্তরের আগযনে আম জবাঁলয়া পাড়য়া মার ॥ 

পাখন যদ হইতারে বন্ধ; আরে বন্ধ; রাখতাম হব ীপপ্তারে। 
পয হইলে বন্ধ; আরে বন্ধ গইথা রাখতাম তোরে ॥ 
চান্দ যাঁদ হইতে বন্ধ্য আরে বন্ধ জাইগা সারা নিশি। 
চান্দ মুখ দেখিতাম নিরালায় বাঁস॥ 

একাদিনের দেখানে বন্ধ; মৈষালের বাথানে। 

্‌ চান্দ গখ দেইখারে বন্ধ; মজিছে পরাণে॥ 

বাটা ভার বানাইয়া পানরে বন্ধ তরে দিতে লাজ ব্যান। 

| আপনার চক্ষের জলে আরে বন্ধ আপনি যাই ভাস ॥ 

: কতক দিনের বন্ধ্যরে আমার আওব সখের দিন। 

| তোমার লাগ্যা ভাবিয়া আমার যৌবন হইল ক্ষীণ” 


দ্বিজ ঈশান কয় কন্যা আরে না কর ক্রন্দন৷ 
{বধির নিব্বন্ধ থাকলে কন্যা আরে অবশ্য মিলন ॥% 
টি 
১... আছান-আশান। 
++: 44৯ ০২৯ ১৯০০ 
* ডঃ দগনেশচন্দ্র সেন-এই স্বগত সঙ্গীতাঁটিকে পালার শেষে কেন স্থান দিয়াছেন, 
তাহা বুঝা যায় না। এই সঙ্গীতাঁট কমলার আঁববাহিত অবস্থার উীন্তি--ভাঁনতা হইতে 
তাহা জানা যায়। সুতরাং ইহার স্থান হওয়া উচিত ‘কমলা: পালার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে । 
-_ সুখময় মুখোপাধ্যায় 
৪৩ 


ছেওয়ান ভাবন। 
(8১4) 


হয়না বচ্ছরের সমনাইগো ইরামতী জবলে। 

হাসিয়া খোঁলয়া উঠে ুনাইগো আপন মায়ের কোলে ॥ 
সাতনা বচ্ছরের সডুনাইগো ঘঃখে মধ্যুর হাসি। 
মায়ের কোলে উঠে দ্ঢনাইগো পলিমার শশী 
জাটনা বচ্ছরের সুনাইগো ঝাইরা বান্ধে চুল। 
স্যখেতে ফুট্যাছে স্যনাইর গো শতেক, পদ্মফুল ৷ 
নয়না বচ্ছরের স্যনাইগে নবীন কিশোরা। 

?গিরের* পরদণন্‌ সযনাই সরনাইগো আঙ্গিনা গশরি॥ 
দশনা বচ্ছরের স্যনাইগো দশে শন্য পড়ে। 

বিধাতা হইল বাদীগো পড়ল বিষম ফেরে॥ 


শুন শুন পদুন্বকথাগো দুঃখের বিবরণ 

ES দশ বচ্ছর কালেগো বাপের অকাল মরণ ॥ 
বাপ নাই ভাই নাইগো একেলা জননী । 
কৰ্ম্মদোষে হইলা সনাইগো জনম-দডখিনী | 
পারাত নাই গর[তিবাসীরে একলা থাকে ঘরে। 
ভাগ গায়ের দঃখগো জবল্যা পঢ়ড্যা মরে॥ 
বিরক্ষ মইরা গেলে বেগুন গো বঢইরা পড়ে লতা। 
= লতা যদি শক্যা গেলগো ঝরে পঢ়লপ পাভা॥ 
অভাগণ মায়ের দ্কু গো সঢ়নাই অন্তরে বঃঝিল। 
চক্ষের জলেতে স্যনাইরগো বক ভিজ্যা গেল ॥ 
অঙ্গেতে বদন নাইগো স্যনাইর দক্কের নাই লীমা। 
দঘলাটগ* আছে স্যনাইরগো মায়ের ভাই নামা॥ 
কারে লইয়া থাকবাম মাওগো একলা শুন্য ঘরে। 
তাহেত স্যন্দর কন্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে॥ 


দশ বচ্ছর গিয়া সুনাইগো এগারতে গড়ে। 
কন্যার টৈবন দেখ্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে॥ 


১ ইরামতাঁ-হারামতি। 
২ গিরের=গূ্‌হের। 
৩ দঘলাটণ-দঘল হাটি গ্রোমের নাম)। 
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এতেক সুন্দর কন্যাগো তাহেত য্যবতী। 

কেবা বিয়া দিব কন্যারগো কেবা করে গাঁত ॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া মায়েগে কোন কাম করে। 
আশ্রয় মাগ্িতে গেলগো ভাইয়ের গোচরে॥ 


জে) 


গেরাম ভাড়ুক ঠাকুরগো যজমানি বাউন+। 

এইখানে কইবাম আমগো তাহার বিবারণ ॥ 

ঘরে নাই পঢ়ুত্র কন্যাগো কেবল সনাইর ঘামী। 
ভাটক ঠাকুরের বেবসা গো কেবল যজমানি॥ 
জন্ধ্যাবেলা সঃনাইর মাওগো স্ঃনাইরে লইয়া 

আপন ভাইয়ের বাড়ীত দাখিল হইল গিয়া 

“শন শুন পরাণের ভাইওরে কি কইবাম তোমারে । 
দৈবের দন্গাত আমারগো কপালের ফেরে ॥ 

কে দেয় স্মনাইর 'বয়াগো কন্যা হইল বড়। 

ভাৰ্যা চিন্ত্যা আইলাম দাদাগো এইযে তেমার ঘর॥” 


পান্রকন্যা নাই ঠাকুরগো একলা মদন২। 

সঢনাইরে পাইয়া হইলগো সানন্দিত মন৷ 

হামার বাড়ঈত থাকে স নাইরে মায়ের সঙ্গেতে। 
ভাইয়ে বইনে য্যক্তি করেগো সনাইর বিয়া দিতে ॥ 
পরম সন্দরী স;নাইগো দীঘল মাথার চুল। 
শ্যখেতে ফ়ট্যাছে সঃনাইরগো শতেক চন্পার ফুল ॥ 
মামায়ত দিয়াছে কিন্যারে পাছা নীলাম্বরী। 

জল ভারতে যায় সযনাইগো কাঙ্কেতে গগরণ ॥ 
নদীর পারে কেওয়া বনরে ফটল কেওয়া ফুল । 
তার গন্ধে উইরা করে ভমরারা রুল 

কাঙ্কেতে গাগরশী স;নাইরগো পৈরনে নাীলাচ্বর?ী। 
পল্থেতে মান্য চাইয়া থাকেগো স্যনাইরে না হোর॥ 


১ বাউন-বামুন। 
২ একলা মদন-স্বাধীন। 
৩ ভমরারা রূলভ্রমরের রোল। 


অঙ্গের লাবণি সুনাইরগো বাইয়া পড়ে ভুমে। 

বার বচ্ছরের কন্যাগে পইড়াছে দৈবনে ॥ 

আবাঢ়মাসে দীঘলা পান্‌সাঁরে নয়া জলে ভাসে। 

লেহি মত সননাইর যৈবন খেলায় বাতাসে ॥ 

কোথাতনে আইছে কন্যাগো পরম সল্দরী। 

পাড়ায় লোকে কানাকাঁনগো দোনাইরে না হোর॥ 
কাজল মেঘে সাজল হাঁিরে বিজহলনীর ঝালা। 
আন্ধাইর ঘরে থাকলে সোনাইগো আন্ধাইর ঘর উজালা॥ 


মঃ মঃ ফন ফু 
ie ০ ফু সু 
৫0৩১ 


গাঁথ গাঁথ বন্দর কন্যালো মালতনীর মালা । 

বাইরা পড়ছে সোনার বকুল গো এনা গাছের তলা ॥ 
* তোমার দয়ার ঘটক আইছে লো কাল্যুকা বিহানে। 
কেমন করে দিব বিয়াথো ভাবে মনে মনে 
বর্‌সা যে লেখ্যাছে কলমরে কপালে তোযার। 
ভাবিয়া চিন্তিয়া মায় দেখে অন্ধকার ॥ 

এইতনা ঘটক ফির্যা গেলগো পছন্দ না হয়। 
চান্দের সমান কন্যাগো বর যে কালা হয়॥ 


এই ঘটক ফির্যা গেলরে আর ঘটক আইল। 

সোনাইর বিয়া দিতে গায়ের গো মন না উঠিল ॥ 

যেমন সন্দর কইন্যা গো তেমন না আইল বর। 

তার মধ্যে থাকব জামাইর বারবাংলার ঘর ॥ 

সোনার কার্তিক অইব জামাই গো যেমন চান্দের ছটা। 
কুলে শলে বংশে ভালা গো জমিদারের বেটা॥ 

ষতেক সম্বন্ধ আইল গো সোনাইর গায়ে নাই সে নানে। 
এহি গতে আইল ঘটক পরতি মাসে মাসে ॥ 


১ কালকা বিহানে-গতকাল প্রভাতে। 


৪৬ 


৫৪১) 


ইকরের করমর১ মাকড়ের রে আঁশ। 

এইনা বির্‌ক্ষে সোনার ফুল গো ফুটে বারমাস ৷ 
বার মাসের বার ফডলরে ফরট্যা থাকে ডালে। 
এই পন্থে আইসে নাগর পরি সন্ধ্যাকালে ॥ 
হাতেতে খাগরের শর জ;ল;ড্গা লইয়া। 

পালা ঢ্ভাপৎ সঙ্গে নাগর আইসে পল্থ দয়া॥ 
দেখিতে সোনার নাগর গো চান্দের সম্যন। 
স্বর্ণ’ কার্ত্তিক যেমন গো হাতে ধনকবান॥ 
ওইনা পল্থ দিয়া নাগর গো আনাগোনা করে। 
সোনাইরে দোখল নাগর অইনা গাঙ্গের ধারে॥ 


গাঙ্গের পারে কেওয়া পুষ্প গন্ধেতে হাইল। 

দাধবের সথ্গে সোনাইর গো পরথম দেখা হইল ॥ 
“কোথায় থাকে স্যন্দর নাগররে কোথায় বাড়ীর । 
মনের কথা কই বা কারে কে দেয় উত্তর 

চারি চক্ষ্য এক অইলরে পরাণ কাইড়া লইল। 

কোন্‌ দৈবে মনের মান্/ষরে আন্যা দেখাইল॥ 

কোল্‌ বা দেশে থাকে ভমরারে কোন্‌ বাগানে বৈসে। 
কোন্‌ না ফলের মধ; খাইতেরে ভমরা উইড়া আইনে ॥ 
উইড়া উইড়া আইসে ভমররে র্যা ফিরা যায়। 
কোন্‌ বা ফলের মধ্যর আশায়রে ঘ;)রিয়া বেড়ায় ॥ 
ধরতাম যাঁদ পারতাম ভমরারে রাইতের িশাকালে। 
কেশেতে বাম্ধিয় তোমায় রাখতাম খোপার ফলে ॥ 
খাইতে দিতাম ফলের মধ্য বইতে দিতাম পিড়ি। 
শুইতে দিতাম শীতল পাটী সঙ্গে যাইতান উীঁড়া॥ 
পক্ষী হইলে সোনার বন্ধুরে রাখিতাম পঞ্জরে। 
পপ হইলে প্রাণের বন্ধুরে খোঁপায় রাখতাম তোরে | 
কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুরে নয়ান ভরিয়া। 
তোমার সঙ্গে ঘাইতাম বম্ধ্যরে দেশান্তরগ হইয়া ॥ 


১. ইকরের করমর-ইকর গাছের (এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ) কড়মড় শব্দ বোতাসে)। 
২ গালা ঢ্যাপ-পোষা ঘঢ্ঘ বেন্য ঘুঘ;কে শিকারের সহায়ক)। 


৪৭ 


“শক কর প্যন্দর কনযগো একেলা নিরলা। 

কার লাগিয়া গথ কন্যা আইজের পঃ্পমালা | 
কাল দিছলাম পন্রলো এ না পন্মের গাতে। 
কোন্‌ জনে লেখ্যছে পন্রলে। কিবা লেখা ভাতে ॥” 


পত্র পাইয়া কন্যাগো গড়ে সাবধানে । 

মাধবে লেখ্যাছে পন্রগো পড়ে মনে নে & 
একবার দ;ইবার তিনবার পড়ে। 

পত্র না পাঁড়তে কন্যারগো দুই আঁখ বরে॥ 


পরথমে লেখ্যাছে পন্রেখো মাধব সদ 
“দেখ্যাছি সযন্দরী কন্যা ঘরে একেশ্বর ৷ 

গানের পারে হিজল গাছ লো চিড়ুল চিড়ল গাতা। 
জলের ঘাটে যাইও কন্যাগো কইবাম মনের কথা ॥ 
গাঙ্গের পারে আছে কন্যা কেওয়া পদদ্পের বন। 
নিরালা বাঁসয়া করবাম গো প্রেম আলাপন ॥ 
তোমার লাগিয়া কন্যা হইল মে পাগলা। 


তোমারে লইয়া কন্যা সাঁতার দিনা জলে ॥ 
বাহতে পরাইয়া দিবান নাজ,বন্ধ তার! 
হণরামতি দিয়া দিবাম তোমার গলার হান ॥ 
বাপের বাড়তে আছেগো জলটদ্গীর ঘর। 
সেই ঘরে বাঁদয়া তুমি করিবা পশর॥ 
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কাগট্গীর বাসা। 
রাইতের নিশি তথায় বাঁদ খেলাইবাম পাশা॥ 
গলায় গাঁথিয়া দিবাম জোনাকীর নালা । 
বাগরে শিখাইবাম কন্যা তোমায় রাতিকলা॥ 


১ লাল আর নীলা-লাল ও নীল রঙের ফবলাবিশিষ্ট। 


৪৮ 


বাগানের বাছা ফুলে বান্ধ্যা দিবাম চুল। 

টোনা ভর্যা তুইলা আনবাম ালতীর ফুল ৷ 
ধন দিবান দৌলত দিবাম আর দিবাম পরাণ । 
খনন মনে করলো কন্যা মোরে যৌবন দান ॥ 


শস্ভল 


“শুনরে পরাণের বন্ধ শন দিয়া মন। 
বিয়া নাই সে হইল মোর পরথম যৈবন ৷ 
মা ও মাতুল মোর আছে আছে তারা ঘরে। . 
বাছয়া নিয়া বিয়া দিব ভালা বরে॥ 

ফল হইয়া ফ্ডাটতাম বন্ধ?রে ঘাঁদ কেওয়াবনে। 
{নাত নাত হইত বন্ধ দেখা তোমার সনে॥ 
তুমি যদি হইতেরে বন্ধ আসমানের চান। 
রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খ্ডলিরা নয়ান ॥ 
তুমি যদি হইতেরে বন্ধ; এ দে নদীর পানি। 
তোমারে চাঁহয়া দিতাম তাপিত পরাণি॥ 
একেত অবলা নারী ঘরে বন্দী রই। 

দারঃণ দুঃখের জৱালা কেমনে রইয়া সই 
যেদিন দেখ্যাছি তোমায় এ না জলের ঘাটে। 
দেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে ॥ 
মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা। 
অবলা যে নারী আমি মনে রইল ব্যথ্যা॥ 
কইও কইও সল্লার কাছে তোমার মনের কথা। 
কতাঁদনে পরব আশা যাইব দারুণ ব্যথা॥ 
কতাঁদনে তোমার সঙ্গে হইব িলন। 

দূরের পানে চাইয়া কন্যা [লাখল {লিখন 1৮ 
চন্দন ফলের মালা তার পন্রখানি। 

দুতীীর অণ্চলে বান্ধ্যা কন্যা দিল যে মেলানি১॥ 
পত্র না লইয়া সল্লা হইল বিদায়'। 

পরথম যৈবন লইয়া কন্যা করে হায় হায়॥ 


মেলান-ভেট। 


৪৯ 


(8) 


দারুণ দনুজন্যা বাঘরারে কোন কাম করে। 
খবর কইল গিয়া ভাবনার গোচরে ॥ 

ৰইয়া আছে দেওয়ান ভাবনা বারবাংলার ঘরে। 
এমন সময় বাঘরা গিয়া জানাইল তারে ॥ 
“পরগণা মহালে আছে পরম সুন্দরী 

ভক বাম্ডুনের কন্যা যেমন হযর১ পরী ৷ 
বার বচ্ছরের কন্যা তেরতে উতরে। 
' এমন সন্দর কন্যা নাই কার ঘরে॥ 

বিয়া না হইয়াছে কন্যার বিয়ার বাকি জাছে। 
তুমি যাঁদ কর সাদি আন্যা দিবাম গাছে ॥ 
কথা শন্যা দেওয়ান ভাবনা কোন্‌ কাম কারল। 
বাঘরারে মায়া কাঠার যত ধন দিল ॥ 


রং ফু যু 

ফু যং ফু 
“শয়ন শঢ়ন ভাটনক ঠাকুর কই যে তোমারে। 
এক যে সন্দরী কন্যা আছে তোমার ঘরে! 


সানেতে বাণ্ধিয়া দিব ঘাটের পড় খানি 
বাউন্নং পুরা জমি দিব লেখ্যা লাখেরাজ। 
দেওয়ানের কথায় তুমি কর এই কাজ” 


একেত ভাটক ঠাকুর যজমান্যা বাম;ন। 
সেইত আবার পাইল জমির লোভন 
সম্মতি জানাইল ভাট;ক দরজন্যা বাঘরায়। 
4 জাতি মাইরা বিয়া দিব মনেতে গঢছায় | 
মায়ে না জানিল কথা না জানে কন্যায়। 


কানাকানি হানাহানি শব্দে শঃনা যায় ॥ 
১. হুর-পরাী। 
২  বাউন্ন_বাহান্ন। 


০ 


১ 


(6) 


“শুন শুন সল্লা দূতী কহিরে তোমারে। 

পত্র লইয়া যাও তুমি বন্ধুর গোচরে ॥ 

আজি সন্ধ্যাকালে দূতী মোরে লইয়া যায়। 
সন্ধ্যার তারা নিব্যা গেলে না দেখ উপায়॥ 
দুজন দঃত্মন মামা দুষমাঁন করিয়া । 

দেওয়ান ভাবনার কাছে মোরে দিবে আজ বিয়া 
এই কথা বাহিয়া আইস বন্ধুর গোচরে। 
সন্ধ্যাবেলা এথা হইতে লইয়া যায় মোরে ॥” 


পত্র লইয়া দূতী তাঁরত করিল গমন । 
মাধবের নগরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
খত্রেতে সকল কথা মাধবরে কহিয়া। 
আর বার ছিরে দূত কিবা পত্র লইয়া ॥ 


“কালি যে দেখ্যাছি আমি আঁত দ;দ্বপন। 
জলের ঘাটে যাইতে দুতঈ নাহি চলে মন,॥ 
বাঁও আঁখ ঝরে মোর তরাসে কাঁপে ব্যুক। 
আজ কেন ঘন ঘন শ্যকাইছে মুখ ॥ 
খাল্যা কলস কাঙ্খে তুলিতে না পারি। 
কিবা জানি হইল মোরে কহ শীঘ্র করি ॥ 
যাইতে জলের ঘাটে নাহি চলে পাও 
শঢকনা ডালেতে বন্যা কাগায় করে রাও 
জলের ঘাটে যাইতে মোরে করিছে বারণ। 
হাঁচি টিকৃডিকি আর যত অলক্ষণ ॥ 

জলে না যাইবাম আমি থাক মায়ের কাছে। 
কি জানি কপালে মোর কত দুঃখ; আছে॥” 


“শুনল শন দৃতী আরে শুন কই তোমারে। 
জলের ঘাটে না গেলে না পাইবাম প্রাণ বন্ধুরে ॥ 
কি জানি পরাণের বন্ধ যাইব চলিয়া! 

আর না পরাণের বন্ধ; আসিব ফিরিয়া 0” 


এই না ভাবিয়া কন্যা ঘা থাকে কপালে । 
খাল্যা কলসী কন্যা তুলিল কাঁকালে ॥ 


খাল্যা=খাল। 


৫৯১ 


আগে যায় সঙ্গা দূতী পাছেতে দোনাই। 

. ঈৈবের নি্বন্থ কথা সভারে জানাই ॥ 
বান্ধা আছে পানস নাও কেওয়া বনের ধারে। 
সোনাইরে ধাঁরয়া লইল দেওয়ান ভাবনার চনে ॥ 


“কইও কইও কইও দূত কইও মায়ের আগে৷ 
আমারে যে লইয়া যায় দেওয়ান ভাবনার চরে & 
ভোবনায় লইয়া যায়রে ১ 
“কইও কইও কইও দত কইও মামীর আগে। 
আমার কাঁখের কলসী পইড়া (রৈলা) অইনা নদীর ঘাটে॥ 
ভোবনায় লইয়া ঘায়রে 1) 
“কইও কইও কইও দত দজ্সন মামার ঠায় 
বাউন্ন পরা জমি লইয়া সুখে বস্যা খা ॥ 
কইও কইও কইও দতো প্রাণ-বন্ধঃর আগে! 
বন্ধুরে জানাইও সঃনাইরে খাইছে ভাবনা-বাঘে॥ 
লাক্ষণ হইয়ো চান্দ-রঃষ দিবস-রজনাী। 
বন্ধুর লাগাল পাইলে কইয়ো দুখের কাহিনী 
উইড়া যাওরে বনের পংখী নজর বহু, দ:রে। 
বন্দরে কহিয়ো সনাই লইয়া গেছে চোরে ॥ 
গাঙ্গের পারের হিজল গাছ শন আমার কথা। 
প্রাণ-বন্ধ্যরে লাগান পাইলে কইও যত কথা॥ 
গাচ্গের পারে কেওয়া ফুল ফট্যা রইছে ভালে । 
দচ্কের কথা কইও মোর বন্ধুর লাগাল পাইলে ॥ 
সাক্ষী হইয়ো নদশ নালা আর পশ;গংখী। 


“আসৰ বলিয়া বন্ধ না আসিল কেরে। 
না জানি পরাণের বল্ধ্য পড়িল কি ফেরে ॥ 


১ বন্দেরে-বন্ধ্ুকে 
৫২ 


না আইল না আইল বন্ধ ক্ষাত নাই দে তাতে। 

না জানি বিপদে বন্ধ পড়িল কি পথে ॥ 

[বষন নদীর চেউরে অলছতলছ* পানি। 

?ক জানি পল্থেতে বন্ধ্যুর ডুবছে নাও খানি ॥ 

উইড়া যাওরে বনের পাংখ খবর দিও তারে । 

তোমার দ;নাই লইয়া যায় দেওয়ান ভাবনার ঘরে ॥ 
(ভোবনায় লইয়া যায়রে।) 

স;ন্দর দেখিয়া ভাবনায় লইয়া ঘায়রে। 

লইয়া যায় লইয়া যায় লইয়া যায়রে॥” ' 


“কেবা যাওরে নদী দিয়া বাইয়া পানসী নাও। 
কার ঘরের যুবতী নারী ধইরা লইয়া যাও? 
কিসের লাগ্যা কান্দ কন্যা পানৃসীতে বাসিয়া।” 
নৌকা হইতে মাধব তারে কয় ডাক দয়া 
মাধবের ডাক যখন স্যনাই শঢ়নিল। 

ডাক ছায়া কন্যা তখন কান্দিতে লাগিল ৷ 
জলের উপর হুইল রণ নিশির আমলেং। 
কোথা রইল দাড়ী মাঝি পইরা মরে জলে॥ 


৫0৬১ 


কিসের বাদ্য বাজে আজ নগরে নগরে 

আইল আনন্দে গেরাম খাঁন তোলপাড় করে ॥ 

তুল্যা আন বনের ফল আগ্চল ভরিয়া । 

মাধবের সাথে আইজ সনাইর বিয়া॥। 

প্যরবাস নারী দেয় ঘঙ্গল জ?কার। ন্‌ 
বাসর সাজাইতে কেউ গাঁথে প.জ্গহার ॥ 

জল ভরে পরবাস নদীর ঘাটে গগিয়া। 

স্যনাইর সঙ্গে হইল আইজ মাধবের বিয়া 


২045) 
“ক কর মাধব তুমি গিরেতে বসিয়া । 
তোমার বাগে দেওয়ান ভাবনায় িয়াছে বান্ধিয়া ॥ 
১ অলছতলছ-উচ্ছল। ২ নিশির আমলে-রান্রিকালে। 
6৫৩ 


এই কথা শুনিয়া মাধব কোন কাম করে। 
ভাওল্যা সাজাইয়া গেল দেওয়ান ভাবনার মরে ॥ 
একেলা ঘরেতে সলাই কেবল সশ্যে দাসী। 
এইখানে শুনিয়ো স্যনাইর বারমাসাী ॥ 


আষাঢ় মাসেতে নদীর কুলে কুলে পানি। 
বাপেরে আনিতে নাধব সাজায় পানৃসী খান ॥ 
একেলা ঘরেতে রইল স্যনাই য্বতী। 
জন্যই কান্দিয়া কয় শন সল্লযা দত ॥ 


C-৮) 


আষাঢ় মাস গেল দূতী এইনা আশার আশে। 
কোথায় গিয়া পরাণের বন্ধ; রইলা বৈদেশে॥ 

শার়ন মাসেতে দত পজিলা মনসা । 

সেইতে না প্যারলগো আমার মনের আগা ॥ 

ভাদ্র মাসেতে দতো গাছে পাকন তাল । 

ভাবিয়া চাঁন্তয়া দুতীরে সেনাইর) গেল মৈবন কাল॥৷ 
আশ্বিন মাসেতে দতো দু্গাপজা দেশে। 

না আইল প্রাণের বন্ধ দডগণমায় প্যাজতে॥ 

কাৰ্ত্তিক মাসেতে দতদ 'শ্যকায় নদীর পানি। 

আসিবে পরাণের বন্ধ্য মনে অনা | 

আইলনারে পরাখের বন্ধ কার্ভকি মাস যায়। 

বাইরে কান্দে দাদ দাসী ঘরে কান্দে নায় | 

আঘন মাসেতে দূতী শীতের কুয়াসা। 

পরাপ-বন্ধ বৈদেশে রইল না মাটিল আশা॥ 

পোঁৰ মাসে পোষা আন্থি অঞ্গকাপে শীতে। 

একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধ; বৈদেশেতে ॥ র 

পোঁষ গেল গাঘরে গেল ফালগন আইল। 

বসন্তে যৌবন-জবালা ন্বিগ্‌শ বাঁড়িল॥ 

কি ব্যাঝাবা আরে দতো কাল বসন্তের জলা: 

যার ঘরেতে নাই সে,পাঁত মৈবতা একেলা ॥ 


৯ ভাওল্যা=ভাওয়ালিয়া (এক ধরনের বড় শখের নৌকা)। 


&৪ 


* চৈত মাসেতে দূতী বহিছে চৈতালাী। 
দেশে না আদিল বন্ধ হইলাম পাগলা | 
চৈত মাস যায় দূতী বচ্ছর হইল শেষ। 
একাদিন না বান্ধিলাম আভাগণীর চিকন কেশ ॥ 
একদিন বাশিচায় ফুল না লইলাম তুিয়া।- 
নধর যৈবন গত হইল ভাবিয়া চিন্তিক্া॥ 
গায়েতে পাঁড়ল......... যৈবন হইল কালি৷ 
কোন কুঞ্জে বিরাজ করে আমার বনমালী ॥ 
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দূত গাছে পাকনা আাম। 
কপাল বাইয়া পড়ে কন্যার জ্যৈচ্ঠমাস্যা ঘাম॥ 
তালের পাতা লইয়া বাতাস করে যত দাসট। 
বাতাসে কি শীতল হয় মন যার উদাসী ॥ 


4 


(৯) 


সমনাইর শ্বশুর দেশে আইল 'ঁফাঁরয়া। 
বধূর কাছে কয় কথা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 
“তুমিত প্রাণের বধু কাঁহযে তোমারে । 
এক পান্র আছিল মোর বংশের দুয়ারে ॥ 
সেও পত্র, হারা হইলাম কপালের দোষে। 
তোমার লাগ্যা দেওয়ান ভাবনা মোরে অপযশে | 
. আমারে বান্ধিয়া নিল ভাবনার সহরে। 
মাধবে পাইয়া দেওয়ান ছাইরা দিল জোলে ॥ 
' শুন বধ তুমি যদি. কিরপা নাইসে. কর। 
অকালেতে পঢুন্র আমার যাইব যম ঘর॥ 
দন্ত দুজন ভাবনা পরাতিজ্ঞা যে করে। 
তোমারে পাইলে ছাইরা দিব মাধবেরে ॥ 
বংশের নিদান পুত্র এক বিনে নাই। 
তোমারে ছাড়িয়া যাঁদ পরাণের পুত্র পাই ॥” 


এই কথা শ্যানয়া স;নাইর চউখে আইসে পাঁন। 
আউল কেশ বান্ধ্যা কন্যা মুছে চউখের পানি॥ 
ভাওয়ালিয়া সাজাইতে কইল আপন *বশঃরে। 
পাঁত উল্ধারিতে কন্যা যায় ভাবনার সরে’ ॥ 


১ সরে-শহরে। 


সম্গে লইল জড়ের৯ লাড়ু কটরায় ভায়া । 
দেওয়ান ভাবনার সরে কন্যা দাখিল হইল শিয়া 
খবর পাইয়া দেওয়ান ভাবনা কোন কাম করে। 
সননাইরে দেখিতে আইল ভাওলমর উপরে ॥ 
স্যনাইরে দেঁখয়া ভাবনা হইল অভ্ঞান। 
দেখিতে খৈবতন কন্যা প্্শনার চান 


“শন শুন দেওয়ান ভাবনা কাঁহযে তোমারে । 
প্রাণের বন্ধ? কইরা রাখছ তোমার ঘনে ॥ 
আমি যে আইছিগো দেওয়ান এই যে তোমার ঘরে। 
এই কথা না জানাইও প্রাণের বন্ধরে'॥ 

শন শ্দন দেওয়ান ভাবনা আমার মাথার ?করা। 
না কয় যেন আমার কথা ঘতেক খবইরা২॥ 

আমার বন্ধুরে আগে করিবা খালাস। 

তবে সে [িটাইবাম আমি তোমার মনের আশ)” 


বন্দ খানায় বন্দী মাধব বুকেতে পাথর । 
হাতে গায়ে আছে তার লোহার শিকল॥ 
যেই ভাওয়ালিয়া লইয়া সনাই আদল 
সেই ভাওয়ালিয়ায় দেওয়ান মাধবেরে দিল ৷ 
মুক্তি পাইয়া মাধব আরে যায় নিজ দেশে। 
স্যনাইর কি হইল দশা শয়ন অবশেষে ৷ 


[নাশ রাইত মেনে আন্ধো” আসমানে নাই তারা। 
বারবাংজার ঘরে স্যনাই চোঁদিকে গাহাড়া। 
মায়ের পায়ে করে সনোই কোটি নমদ্কার। 
উদ্দিশে বিদায় মাগে কারি হাহাকার ॥ 

তার পরে দ্মিল কন্যা মাধবের মঃখ। 
আন্ধাইরে পাইল কন্যা মনে বড় সখ! 
সোয়ামির পদে জানায় শতেক ভকাঁত 

তার পরে স্মরে কন্যা দঢ্গা ভগবত ॥ 


১ জড়ের-বিষের। 

২ খবইরা-সংবাদদাতা। 

৩ আন্ধা-অন্ধকার। 
৫৬ 


আসমান কালা জমীনরে কালা কাল নিশা যামিনী । 
[বিষের কটরা খুলে কন্যা জনম দখল ৷ 
[শিশ/কালে. বাগ মইল এতেক নাইরে মনে। 
দেইত দুঃখের কথা আইজ গাঁড়ল মনো 

[নিশি রাইতে দেওয়ান ভাবনা আইল বাংলা ঘরে। 
আইসা দেখে পইড়া স্যনাই প্ালঙ্ক উপরে ॥ 
{ৰষেতে অবশ অঙ্গ বদন হইল কাল । " 
অঙ্গেতে হইয়াছে কন্যার গরলের জৰালা॥ 


না দোখল অভাগী ঘাওরে আপন বন্ধযুজনে। 
কোথায় রইল প্রাণের বন্ধ; আইজ এই নিদ্বানে॥ 
কোথায় রইল শাউরা? কোথায় জল্লযাদতা। 
নিদান কালে কাছে নাইনে রইল প্রাণের গাঁত॥ 
দন দুষমন ভাবনার আশা লা পঢ়ারল। 

প্রাণ বন্ধুরে বাঁচইতে সুনাই পরাণে মাল ৷ 


১৮৮২ 


শাউরীশাশদাঁড়। Sy 


৫৭ 


৫৮ 


(৫১১২) 
ব্বপ্-্পলন ও দেলীসপুভলা 


জালিয়া বন্দের” পারে বাকুলিয়া গ্রম। 

তার মধ্যে বাস করে দ্বিজ খেলারাম॥ 
£তনকাল গেলরে তার অপুত্রক হৈয়া। 
মুখ নাহি দেখে লোকে আটখঢর২ বালয়া॥ 
ঘরে বৈসে ঘশ্োধারা কান্দে খেলারাম। 

{ক পাপ কইরাছি তাইভে বিধি হৈলা বাম ॥ 
মনেতে করছিলা যদি করবা আটকুড়িয়া। 
কেন দিছিলা জন্ম আর কেন হইল বিয়া॥ 
ভাত নাই দে খাইৰ আর না ছ?ইব পাঁন। 
দয়ার বান্ধিয়া ঘরে ত্যজব পরাণাী ৷ 
অনাহারে মরব আর নাহি সহে দঃখ। 
আর না দেখিব উঠিয়া পাড়াপড়াশর মুখ৷ 
আর না দেখিব সর্য্য না জবালাইব ৰাতি৷ 
আন্ধাইরে পড়িয়া নোরা কাটাইবাস দিবারাতি॥ 


এহি মত এক দিন দুই দিন গেল। 
ভিন না দিনের কালে কোন কার্য্য হৈল ॥ 
রাত না নিশার কালে ঘোমে ভাচেতল। 
যশোধারা দেখিল এক অপুর্ব স্বপন 
দেখিল শিয়রে এক দেবণ অধিষ্ঠান। 
চতুভূ্জ ভ্িনয়নী পদ্মা মর্ভিনান ৷ 


১ জালিয়া বন্দের-জালিয়ার হাওর। 
২ আটখুর-নিঃসল্তান। 


দেবী আগমনে ঘর হইল উজালা। 
গোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সবারকলা ॥ 
অষ্ট নাগ অজ্গে তার হেলায় দলায়। 
পদ্মের উপরে বৈসা ধীরে ধীরে কয়॥ 


শুন-ওগো বশোধারা চাও ফিরে সখ । 
রা 
হইবেলো পত্র তোমার আরে চিন্তা নাইসে কর। 
ভান্তিফত হইয়ালো ভুমি মোর পুজা কর॥ 
আষাঢ়-সংক্রাণ্তে দিনেলো শন দিয়া মন। 
উপাস থাকিয়া করলো ঘট-সংগ্থাপন॥ 
মণ্ডপেতে প্রতিদিন দিও ধূখ-বাতি। 
স্মরণে রাখিও মোরে প্রাত দবারাতি ॥ 
এহ মতে এক মাস করিয়া পালন। 
শ্রাবপ-সংক্রান্তি দিনে করহ পূজন ॥ 
এতেক বাঁলিয়া দেব হইলা অন্তদ্ধান। 
জাগিয়াত ঘশোধারা চারদিকে চান॥ 
আচান্বিত, হৈয়া পরে কয় পাঁতর স্থানে । 
প্যব্বণগর যত কিছ; দোখলা স্বপনে | 
খেলারাম কয় যদ পাই খ্ত্র ধন। 
লও মোরা কার তবে দেবীর পুজন ॥৮ 
আষাঢ়-সংক্রান্তিতে ঘট করিয়া স্থাপন। 
দেবগর আদেশ কার মাসেক পালন ॥ 
সংক্রান্তি দিবসে করে পূজা আয়েজন। 
ইস্ট কুট;ম্ব জনে করে নিমন্ত্রণ ৷ 
যোড়া পাঁঠা দিয়া বলি পুজা যে কারিয়া। 
ননর্ম্মাল্য ধ্লারল শিরে ভন্তিষথ হইয়া 


(২) 
ক্রেনাব্ানসেত ভকল্দ ও নানা কষ্ট 


তার পরে যশোধারা শুন দিয়া মন। 
মাসেকের মধ্যে হৈল গর লক্ষণ॥ 


১ আচাঁম্বত-আম্চর্ষ । 


সত সে লন জন ভি । 
স্ব অঙ্গ ঠদনে ?দনে হইল পঢর্ত ॥ 
অজীর্ণ অরুচীী আর মাথাঘোরা আদি। 
আলস্য জড়তা হৈল আছে যত ব্যাধি ॥ 
সৰ্ব্ব অঙ্গে জবালা মাথা তুলিতে না পারে। 
আহার করিবা মাত্র ফেলে বমি করে॥ 
ন্যচী হৈল চুকা’ আর ছিকর২ মাটিতে । 

॥ বিছানা ছাড়িয়া শঃয়ে কেবল ভূমিতে॥ 
এহি মতে দশ মাস দশ দন গেল। 

পরেত গভেতি এক ছাওয়াল জন্মিল ॥ 


চন্দ্রাবতদ কয় শ্যুনগো অপঢুত্রার ঘরে। 
সুন্দর ছাওয়াল হৈল মনসার বরে॥ 


মায়ের অঞ্চলের নিধিগো মায়ের প্রাণী । 
দদন দিন বাড়ে যেমন চাঁদের লাবপনী॥। 
ছয় না মাসের শিশ্যগো হইল ঘখন। 
মহা আয়োজনে করে অন্ন পরশন ॥ 
বাছিয়া রাখিল মায়ে গো শন কিবা নাম। 
দেবর পুজার কিনা? তাই “কেনারাম 1৮ 
হায়রে দারণ বিধি কি লিখিলা ভালে। 
মারলা জনন! হায়রে সাত মাসের কালে॥ 


কোলেতে লইয়া পত্র কান্দে খেলারান। 
“দক হেতু হৈলা মোর প্রতি বাম॥ 

মাও ভিন্ন কেবা জানেরে প্যত্রের বেদন। 
যাহার ষ্তনেতে হয় শরীর পালন 
সেই মায়েরে নিলা কারি কিসের কারণে । 
কি মতে বাঁচাইয়া পত্র রাখিব জীবনে । 
অপ্যত্রা ছিলামগো মোরা সেই ছিল ভাল। 
ভুলাইয়া মায়ায় পরে কেন দেও _শেল॥” 


কান্দিয়া কান্দিয়া তবে যায় খেলারাম। 
প্যন্র কোলে উপনীত দেবর গ্রাম॥ 


১ চুকা=অম্ল দ্রব্য। 
২ ছিকর=শিকড়। 
৩ কিনা=কেনা ৷ 


সহিত গ্রামেতে হয় মাতুল আলয়। 
মামার বাড়ীতে কেনা ?কছ্যাঁদন রয় ॥ 


দগ্ধ দিয়া মামী তার পালয়ে কুমারে! 
দিনে দিনে বাড়েগো শিশ্ত দেবতার বরে ॥ 
এক না বছরের শিশ হইল যখন। 
খেলারাম গেল তীর্থ কাঁরতে ভ্রমণ ৷ 

এক দুই কাঁর পার তিন বছর গেল। 
খেলারাম ফারিয়া আর ঘরে না আদল ॥ 


এমত সময়ে পরে শন দভাজন। 
আকাল হুইলোগো অনাবৃষ্টর কারণ॥ 
একম্স্টি ধান্য নাহ গৃহদ্থের ঘরে। 
অনাহারে পথে ঘাটে যত .লোক মরে॥ 
আগেত বৃক্ষের ফল কিল ভোজন । 
তাহার পরে গাছের পাতা কাঁরল ভক্ষণ ॥ 
গরেত ঘাসেতে নাহি হইল কুলান। 
ক্ষুধায় কাতর হইল যত লোকজন ॥ 
গর5বাছযর বেচিয়া খাইল খাইল হাঁিধান+। 
জ্ত্রীপাত্র বেচে নাহি গো গণে কুলমান ॥ 
গরমাদ ভাবিল মাতুল কেমনে বাচে প্রাণ । 
কেনারামে বেচল “লইয়া পাঁচ ,কাঠা ধান॥ 


(xo), 

দললস্যদ্হলল প্রন্রেশ 
হালুয়া কিনিয়া পরে গো লইয়া কেনারামে। 
হরষ অন্তরে গেলা আপন মোকামে॥ 
হাল;য়ার সাত পত্র গো ডাকাইতের জন্দ্দার। 
ডাকাতি কাঁরয়া কৈল দৌলত বিস্তর ॥ 
গারায়া পাহাড়ং হৈতে দক্ষিণ সাগর । 
ঘরবাড়ী নাহি কেবল নল খাগড়ার গড় ॥ 


বনেতে ল্যকাইয়া. যত ডাকাতিয়াগণ। 
পথিক ধারিয়া মারে ধনের কারণ ॥ 


ও হালিধান-বাঁজধান। ২ গ্ারুয়া পাহাড়-গারো গাহাড়। 


৬৯ 


৬হ 


টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পাতা ॥ 
ডাকাতে কাড়িয়া লয় গামছা মনড়া দিয়া৷ 
ভাকাতে দেশের রাজা বাদশায় না মানে। 
উজার হইল রাজ্য কাজীর শাসনে ॥ 
হালঢুয়ার প্নত্রণ ডাকাত এমন। 
আদেখা থাকিয়া বনে করয়ে ভ্রমণ ৷ 
পঁথিক পাইলে পরেগে নকলে ধাঁরয়া। 
[তিন খণ্ড করে জাগে খাণ্ডার৯ বাড়ী দিয়া॥ 
পয়সা কাঁড় যাহা পায় সকাল লইয়া । 
খাগড়া বনেতে পরে রাখে ল;কাইয়া॥ 
ডাকাতি করিয়া হইল দৌলত এমন। 

তৰ্য না ছাড়য়ে পাপ অভ্যাস কারণ ॥ 


থাকিয়াত কেনারাম তাদের দাহত। 
অল্পেতে হইল এক মস্ত জাকাত! 
হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া । 
আসমানে জমীনে ঠেকে যখন হয় খাড়া॥ 
কৃষ্ণবৰ্ণ দেহ তার পব্বতপ্রমাণ। 
রাবণের মত হইল আত বলবান॥ 
শিশযকাল হৈতে সেনা জানে দেবতায়। 
ভালমন্দ ভেদ নাই তার সাঁমানায় ॥ 
পাপ কারে কয় নাহি জানে কেনারাম। 
স্ত্রী প্যত্র নাহি ভার নাই পয়সার কাম॥ 
তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন। 
হরষ অন্তরে মারে ধনের কারণ ॥ 

বাঘ যেমন মারে জন্তু খেলিয়া খোঁলয়া। 
এহি মতে মারে দুষ্ট মাননষ ধরিয়া 
লইয়া পরের ধন ল?কায্ বনের মাঝো। 
নাউগতে প্7তিয়া রাখে না লাগায় কাজে ॥ 
দলবল সঙ্গে কেনা বনে বনে ঘরে। 
জঙ্গলে পড়িয়া থাকে নাহি যায় ঘরে ॥ 
বাতানে মহিষ আর পালে যত গাই। 
কত যে চরিত তার লেখাজুখা নাই॥ 


১ খান্ডার-খাঁড়ার। 


পরাণ ভরিয়া কেনা করে দগ্ধ পান। 
তইতে হইল দুষ্ট এত বলীয়ান ॥ 

পথের পাথকের যাঁদ ক্ষুধাতৃষ্য গায়। 
পরাণ ভরিয়া সবে গাইয়ের দুধ খায় ॥ 


হইল জাকাত কেনা দদ্দ্দত এমন। 
তাহার তরাসে কাঁপে নল খারা বন॥ 
সঃশনুজ্ হইতে দেই জালয়া হাওর । 
ঘ্যারয়া বেড়ায় কেনারাম নিরন্তর ৷ 
নৌকা বাঁহয়া সাধ্য ভাটা গাণ্গে যায়। 
ধনরত্ব কাড়ি লইয়া সায়রে ডুবায় ॥ 

কত পাত্র হারাইয়া কান্দেত জনন? । 
ঘরেতে থাকিয়া তব; স্থির নহে প্রাণী ॥ 
এক ডাকে চিনে তারে.দস্যড কেনারান। 
উজান ভাটশয়াল জ্যাঁড়য়া হইল বদনাম ॥ 
যে পড়ে তাহার হাতে নাহি ফিরে দেশে। 
মা বাপে দেখল না হায় মারলা বৈদেশে ॥ 
কেনার নামেতে সবে ভয়ে কম্পমান। 
তাহার ভয়েতে কেউ না যান দুরদ্থান॥ 
সন্ধ্যাকালে কেউ না হয় ঘরের বাহির। 
আন্ধাইরে করয়ে বাস ভয়েতে অস্থির ॥ 


(8) 


হু ংশীদ্ললেব সঙ্ছে সাক্ষাৎ 


জালিয়া হাওর নাম ব্যন্ত ত্রভুবন। 

দিনেকের পথ জ্যাঁড় নল খাগড় বন ॥ 
ভাসান গাইতে পিতা যান দেশাল্তরে। 
পথে পাইয়া কেনারাম আগ্যালল তারে ॥ 


খোল বাজে করতাল বাজে বাজে একতারা । 
পিতার সহিতে গায় শিষ্য সঙ্গে যারা 
শ্রী অঙ্গেতে নাগাবলী সন্ন্যাসীর বেশ। 
ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ॥ 


৬৩ 


ভাবেতে ববভোর বত ভক্ত সমুদয় । 
আগে আগে যান পিতা পাছে শিষ্যচয় ॥ 
প্রেমানন্দে হচ্ত তুলে কেহ গলা ধরে। 
কেহ ব্য অশ্রন্ুতে ভাগি পড়ে ধরা পরে 
না জানে কোথায় তারা গান গাইয়া বায়। 
কোথায় আইল নাহি চক্ষ তুলে চায় & 


গাইতে গাইতে আইলা জালিয়া হাওরে! 
চারিদিক বেড়িয়াছে নলে আর বরে! 
মানূষের নাই নামগন্থ অন্টপ্রহর জনড়ি। 
নল আর খাগরে সৰ রহিয়াছে বোড়ি ॥ 


দরেতে উঠিল খৰলি ‘জয় কাল নাম। 
সন্ন)খে দাঁড়াইল আস দস্য; কেনারাম॥ 
পাছ হুইয়া খাড়া রয় দস্যগণ যত। 
কমরবাল্ধা মালকোচা খাণ্ডা লইয়া হাত ॥ 
পাহাড়য়া দেহ যেন কাল মেঘের সাজ। 
ঘমদ্তগণ অঙ্গে যেন যমরাজ ॥ 
আগন্যালয়া কেনারাম জিজ্ঞাসে পিতারে। 
“কেমন ঠাকুর তুমি চেন কি আমরারে ৷” 


হাসিয়া কহেন পিতা জাকাইতের স্থানে । 
“পাপেরে দেখিয়া বল কেবা .নাহি চিনে” 


“দেহ যাহা আছে” দস্যয কহে উচ্চিদ্বরে। 
বুজি ঝাড়িয়া পিতা দেখান সবারে ॥ 
“কয় খানা ছেড়া বস্ত্র আছে সঙ্গে মোর। 
এ সব লইয়া বল লভ্য কিবা তোর ॥৮ 


কেনা কহে “গান গাইয়া ফির বাড়ী বাড়ী। 
তাতেও কি নাহি জঃটে কিছ; পয়সা-কড়ি1৮ 


“গাহানা শুনিয়া পয়সা দিবে কোন জন। 
এমন মনুষ্য নাহি দেখি এই বন॥ 
দেবতার লালা গাই দ;য়ারে দুয়ারে । 


_ গান গাইয়া পাপীর মন চাই গলাবারে 1 


/ 


- ‘পাই বা না পাই কিছ ইতে+ নাহি দুখ । 
মানুষ মারিয়া আম পাই বড় সখ ॥৮ 
হাসিতে হাসিতে: কেনা এতেক বলিয়া । 
খাণ্ডা তুলিয়া ইল ‘জয় কাল?’ বলিয়া ॥ 
ঠাকুর বলেন “দস নরহত্যা পাপ। Sfafe Instifufe of Education 
নরকে যাইব ভুমি না পাইবা মাপ P.O. Banipur, 24 Parganas. 
বিধাতার কাছে তোমার হইবে [বিচার । West Bengal. 
যাঁচয়া নরক-ভেগ কর পারহার॥ i 
মানঃষ মারিয়া বল কোন প্রয়োজন। 
টাকাকাঁড় এ সকল নহে কোন ধন॥ 
ঘনদাচরণ দেখ সব্বধননার। 
দে. ধন গাইলে ‘হবে ভবনদী পার॥” 


= হাসিয়া হালিয়া তবে কহে দদ্যপি। 

" - “দ্বাত পাচে ভুলাইতে চাহ অল্পমতি ॥ 
মানুষ মারিয়া মোর গেল তিনকাল। 
শ্যানিৰ তোমার কাছে ধর্মের আলাপ ॥ 
মত মারি তত যেন পাই মনের সখ ॥ 
প্াপপ্দুণ্য নাহি জানি মানুষ মারিব। 

- তোমার কাছেতে ঠাকুর ধন্ন না শিখিব॥” 


ঠাকুর কহেন “দন কিবা তোমার নাম” 
দ্য কহে “ণচানলে না আমি কেনারাম ॥” 
যার নাম শনি লোক কাঁপে থরথার। 
শিউর বৃক্ষের পাতা গড়ে বারবান্ি ॥ 
শ্যানয়া কেনার নাম কাঁপে শিষ্যগণ। 
. অটল অচল পিতা হাসিম্যখে কন 


“গান গাহিয়া আমি দেশে দেশে ঘ্যর। 
দুঃখ মোর লাই তোমার হাতে মরি॥ 
তোমার গাপের বোবা ভারি হইল বড়। 
পরপারে বইয়া নিতে হইবে কাতর ॥ 


১ ইতে-ইহাতে। 


¢ টব . ৬৫ 


সঙ্গেতে না যাবে কেউ একা যেতে হবে। 
ক কার্য কারতে কেনা আসলে এ ভবে ॥ 
দিনে দিনে, তোআর সাদিন হইল গত। 
উড়িয়া যাইবে যখন তেউর+ পক্ষাীর মত ॥ 
যাইতে দেখিবে পথে ঘোর অন্ধকার । 
পাৰাণে ভাঁঙ্গিয়া মাথা করবে হায় হায়] 
ঠাকুর বলেন “কেনা, কৈ কাম কাঁরলে। 
আঁন্তমে সন্বল কিছ সঙ্গে না লইলে॥” 
‘চোরা নাহ শুনে দেখ ধর্মের কাহনা। 
দপশাচে না শযনে রাম অন্তরেতে প্লান ॥ 


কেনা কে “ঠাকুর মোরে দেখিলা নয়নে । 
আমারে যে না ডরায় ন্যাহ. এ ভুবনে ॥ 
ভয় নাই দে কর তুনি কে হও ঠারুর। 
খান্ডায় তোমায় পাণ্ডাইব যমের পর ॥ 
এঁহত আমাদ্ধ খাণ্ডা আত খরশাণ। 
এক কুবেতে তোমার লইবাম প্রাণ ॥৮ 
ঠাকুর কহিলা “আনি দরিদ্র বামন। 
আমার নামেতে তোমার কোন প্রয়োজন” 


কেনা কয় “শীপ্র করি নাম নাহি বল। 
সময় করিয়া নষ্ট আছে কিবা ফল॥” 


ঠাকুর কাঁহিলা “মোর দ্বিজবংশশী নাম৷” 
শিয়া চমকিয়া উঠে দস্যয কেনারাম | 


“তুনি ঠাকুর দ্বিজবংশশ যার নাম পাঁন। 
পাগলা ভাটগয়াল নদণ বহে যে উজালি॥ 


কহেন ঠাকুর শান এতেক বচন। 
“আমার গনেতে গলে কঠিন পাষাণ ॥ 

/ পাষাণ গলাইতে আমি পারি শতবার। 
কিন্তু মানযের ঘন গলাইতে ভার॥ 
বনের পশঃপক্ষী মোগ্ধ আমার গান শ্যান। 
না গাঁরিলা গলইভে মানবের প্রাণী ॥ 
লোৌহের বাড়াই দেখ মানুষের প্রাণথ। 
শাপেতে হইয়াছে যেমন অহল্যা পাষাণ ॥” 


এতেক শ্যানিয়া কেনা নীরব হইলা। 

কেনারে ডাকিয়া পিতা কহিতে লাগিলা॥ 

“লইয়া পরের ধন কোন কর্্স কর। 

পাপেতে মজিয়া কেন ভরা বুঝাই কর॥ 

এ ভরা ভুবিবে তোমার মাইঝ গাঙ্গের জলে। 

বন্ধ না খারাইবে কেউ তোমায় ধইরা তুলে॥ 

এ ধন লইয়া তুমি কোন কৰ্ম্ম কর। 

ধনের লাগিয়া কেন পাগল হুইয়া মর॥ 

দারাপ্যন্র কেউ নয় তোমার পাপের ভাগণী। 

গাগেতে মজিয়া হইলে ধন্মেতে নিরাগী 1 ৫ 


কেনা বলে “দানাপদত্র কিছ; মোর নাই! 
মান;ষ মারিয়া আমি বড় সখ গাই 
ধনে নাহি প্রয়োজন টাকায় নাহি কাম। 
মান্য মারিয়া মোর হইল সুনাম ॥” 


ঠাকুর বলেন “কেনা, এই ধন লইয়া । 
কোথায় রাখছ তুমি বল ভারাইয়াং॥ 
কারে দেও টাকাকাঁড় কেন হেন কর! 
খরম ছাড়িয়া কেন পাপ কইরা মর॥ 
দারদ্রে বিলাও কিম্বা নিজে ভোগ কর।” 
কেনারাম কহে “ঠাকুর, মনে হইল দরণ॥ 
দাঁরদ্রেরে কারি যদি এই ধন দান। 
ধনলোভে হবে দেই আমার সমান ॥ 


‘১. খারাইবে-খাড়া হইবে। ২ ভারহয়া-লযকাইয়া। ৩ দর-দড়। 


৬৭ 


ধনলোতে মত্ত হইয়া কাঁরবে কুকাজ। | 
হাজার -কলজ্কে তার নাহি হবে লাজ॥ 
পড়লে একট! বার লোভের বিপাকে। 
মানুষ ডাকাইত হয় জ্ঞান নাহি থাকে ॥ 
যত ধন করিয়াছি ডাকাইত করিয়া! 
ফরাইতে না পারিবে সাত পনর খাইয়া॥ 
তবুও প্রাণের টান দস বৃত্তি কারি । 

বৈ না খাইতে পার দণ্ড দই চান ॥৮ - 


ঠাকুর কহেন “তবে ধনরর লইয়া ।- 
-কোন কাৰ্য্য কর তুমি ডাকাতি করিয়া ৷” 
“না দেখে মান্য জন বনের পশ্ডুপাখাী। 
যার ধন তার কাছে লঢকইয়া রাখি ॥” 


“কার ধন কার কাছে রাখ লযকাইয়া ৷” 
অব্যাক্যি, হইলা ঠাকুর একথা শানয়া॥ 


কেনা কহে “এ ধন সকাল মাটীর। 
মাটশতে লকাইয়া রাখি যি করি -দ্থির | 
 আাটীতে নিশিয়া ধন যাউক নাটী হইয়!। 
মান্যয যে নাহি পায় সে ধন খ্যাজয়া॥ 
ভাবিয়া দেখহ ঠাকুর যত টাকাকড়ি। 
কেবলি লোভের চিহ্ন জগতের বৈরী” 


ঠাকুর কহেন “বল কি লাভ তাহায়। 
ধন লইয়া কোন জন মাটীতে লঃকায় ॥ 
ভোগ নাহি কর ধন রাখ ল;ঃকইইয়া। 
এ ধনে কি ফল আছে অর্জন কাঁরন্না 0 


কেনারাম বলে “ঠাকুর ভোগের লাগিয়া। 
ধন নাহি লই আমি পাঁথকে ভারাইয়া॥ 
দেশে যত ধন আছে তাহাদের ধনে। 

ভিক্ষঢক লোকের আসে কোন প্রয়োজনে ॥ 


১ অবাক্য-অবাক্‌। 
৬৮ = 


থাকিয়া ভাণ্ডারের ধন ভাণ্ডারেতে ক্ষয়। 
এ ধনেতে সংসারের কোন কার্য হয়॥ 
কথায় কথায়. ঠাকুর অনেকক্ষণ গেল। 
বেলা ফ/ঃরাইয় দেখ দন্ধয যে হইল ॥৮ 
খাণ্ডা তুলিয়া ধরে কেনারাম কয়। 
“শ্াঁঘ্ করি মারি দবে-দের নাহি নর ॥? 


C6) 
ভাসান সংগীত 


ঠাকুর কহেন তবে শন কেনারাম। 
“এইখানে গাইব আমি জন্মের শেষ থান ॥” 
দুই চক্ষে অশ্রু; বহে মনসা স্নরিয়া। 
“জীবনের শেষ গান লইব গাহিয়া॥ 
তাইতে একট; সময় দেও মোরে ধার। 
গান শেষে কর তুমি কার্য্য আপনার ॥৮ 


{ক জান ভাবিয়া কেনা কয় ঠাকুরের স্থানে। 
“গাও খাণ্ডা প্যুনঃ নাহি ধরি যতক্ষণে 0 
আকাশ চাঁদোয়া হইল শ্যনে পশুপাখণ ৷ 
কেনারাম বসল যে হাতের খাণ্ডা রাখি॥ 
ডীঁড়য়া যায় পাখী আসি বসিল জালেতে। 
গননা ভাদান গার অঞ্জনার স্যতে॥ 
বিস্তার প্রান্তরে কেনা দ্বার বিছানে। 
গাহান” শ্যনিতে বসল দলবল সনে॥ 
প্রেমেডে বিভের পিতা ভাবে আত্মহারা । 
কথায় কথায় চক্ষে বহে অশ্যযধ্বারা॥ 
গাহান শিয়া কেনা ভাবে মনে মনে ।5 

- সাক্ষাৎ দেবতা ব্যবি নামিতা ভুবনে ॥ 
গাতে গাহিতে পরে সন্ধ্যা গঃজরিল। 
কেনার হুকুমে গান চালতে লাগিল 


গাহান=গান। ২ পশরেলপ্রভায়। 


৬৯ 


কেনার ইঙ্গিতে যত ডাকাতিয়া ছিল। 
আন্ধার নাশিতে সবে মশাল জৰালিল ৷ 
মশালের তেজে হইল বন যে উজালা। 
সর্ষের পশরে যেমন দিন হইল আলা ॥* 


সনসা-মঙ্ছল্ল 
বন্দনা 
জয় বন্দ ভরানি ভবদ;ঃখ-বিনাশিনী 
1দংহবাহিনট নহামায়া। 
কার্তক-গণের মাতা [িমাগাররাজ-নচতা 


অত কুসুম আভা ' নানা রত্ন গণি শোভা 
গিত শ্বেত সঙ্গ অধর রঃ 

খৰ্গ চক্র ধনযন্বাণ হাতে খাণ্ডা খরশান 
বজ্বাঙ্কখ ঘণ্টা যে কুঠার। 

পর্ণ অন্ত্ৰ দশভুজে অচ্ভূত, বলনা, 
[িরাজিত স্ব্ব অলঙ্কার ॥ 

দক্ষিণ-চরণমূল * রন্তগদ্ম সমতুল 
সমলগ্নে সিংহ আরোহণ । - 

কিণ্ডিদু্দ্ধে বামাঙ্গনজ্ঠে লাগিছে মাহুষপৃচ্ঠে 
দ্বিজ বংশাঁদাসের রচন॥ 


প্রথমে বল্দিন; দেব অনাদি চরণ। 
দ্বিতীয় বান্দন; ব্রল্গা পরম কারণ] 


৩ ইহার পর যে 'মনসামঙ্গলশট আছে, তাহা প্রধানত বংশনদাসের রচনা হইলেও 
স্থানে স্থানে অন্য কবির ভনিতা মলে । . 


তৃতীয়ে বান্দিন; বিষ্ণু জগতের গতি। 
তার দুই ভাষা বন্দ লক্ষী সরস্বতী ॥ 
চতুর্থে বান্দনত শিব গণেশ দাহতে। 
অন্ধ” অঙ্গে গৌরী শোভে গঙ্গা শোভে মাথে॥ 
পঢব্বে রন্দ ভাননুরে পশ্চিমে যায় অন্ত। 
উঁ়িষ্যা দেশেতে বন্দ প্রভু জগন্নাথ ॥ 
পঢ়্পমধ্যে বন্দি গাই আদ্যের ভুলসী।- 
ব্লতমধ্যে বাঁদ গাই ভাঁম একাদশী | 
পাতালে বাসুকী আদ বন্দ নাগগণ। 
নারণ আঁদ বান্দন্য যতেক দেবগণ ৷ 
মায়ের দুটা স্তন বন্দ অক্ষয় ভাণ্ডার । 
গয়া কাশী গিয়া যার শোধিতে নারি ধার॥ 
এক ্তনের দ;গ্ধে হবে লক্ষ কাঁড় মূল। 
আমি পঢ়ত্রে বেচিলে না হবে সমতুল ॥ 
এহি মতে বন্দনা-ীতি নিরবধি খৈয়।১। 
পদ্মার জনম-কথা শন মন বদয়া | 


এক দিন ঘরে চণ্ডী না দেখ শঙ্করে। 

ডাক দিয়া নারদেরে আনিল সত্বরে ॥ 

“তুমিত নারদ ভাগিনা আমি তোমার মামী। 
মামা তোমার কোথায় গেছে নিশ্চয় না জানি ॥” 
নারদ বলেন “খন গণেশজনননী। 

পদ্মবনে শ্যানয়াছি জন্মেছে পদ্মিনী ॥ 

তাহার যে নুপ সামী নাহি তব ঠাই। 
বিবাহ করিতে, তারে গিয়াছে গোসাঞ্কী 0” 
ক্লোধিত হইল চণ্ডী নারদ-বচনে। 

শঙ্কর মোহিতে কাজে চাঁদলা আপনে ॥ 


ত্বারিত গমনে গেল নদীর নিকটে। 
আসিয়া শিবেরে চণ্ডী না দেখলা ঘাটে ॥ 
চণ্ডী বলে “শ্ডন সর/য়াৎ আমার উত্তর। 
তোর অলঙ্কার মোরে পরি বদল কর॥ 
তব কাংসাঁপত্তলের দেহ অলঙ্কার । 

তুমি নিয়া যাহ মোর রত্ব অলঙ্কার ॥ 


১ খৈয়া_রাখিয়া। ২ জরুয়া-পাটনী বালিকা। 


৭১ 


এহ 


খেয়াঘাটের নোঁকাখানা মোর ঠাই দিয়া 
আপনার ঘরে তুমি সমুখে রহ গিয়া 1৮ 


এত শ্যান ডুমুনী যে গেলেন হারিষে। 
নোঁকার উপরে চণ্ডী ডুমঃনীর বেশে॥ 
দেড় প্রহর বেলা আছে আড়াই প্রহর.বাদে। 
" আসম্ষা লিল শিব চাণ্ডিকার ফাঁদে 
দেখল অন্ভুত নদী আত খরস্রোত। 
নৌকার উপরে দেখে কামিনী অদ্ভূত ॥ 
ডাঁকয়া শঙ্কর বলে “নৌকা আন ঘাটে। « 
- দুরেত ঘাইবারে চাহি পার কর ঝাঠে॥” 
কাব নারায়ণ দেবের সরল পাচালী। 
পয়ার প্রবন্ধে বাল এক যে লাচারীণ॥ 


৯২. 


খেয়াঘাটে বাঁসয়া শঙ্কর । 


“ডুমুনী ডুমুনী কার 


*ডাক ছাড়ে অধিকারী 


এ “নৌকা লইয়া আসহ সন্বর ॥৮ 


ডাক দিয়া বলে শিব 


“পার হৈলে কিছ দিব 


কেন পার না কর আমারে। 


বেলা হৈল অতিশয় 


যাব. আমি পন্চা তুলিবারে॥” 
কৌতুকেতে মায়া কার 


বলিল ডুমের নারী 


“শন শন দেব শুলপাণি। 


মোর ডোম নাহি ঘরে 


এত ডাক ডাক কারে 


ঘাটেতে নাহিক নৌকা আনি ॥ 

যেই আছে নোঁকাখানি বাগে বাগে বহে পান 
কেমন কারয়া হৈবা গার। 

ভাঙ্গা কেন্র,য়াল খান না ধরে জলের টান 
শিচয়া না পারি রাখিবার॥ টি 

এই ঘাটে খেয়া করি দেন প্রাত নয় খুরী১ - 
দিবেত উচিত খেয়া করি৷” 

ডাক দিয়া বলে শিব “গার হৈলে কি +ক দিব 


শুন শুন জনয়া ডুম্যনাী 


৩. লাচারাী-ত্রিপদী। 


১ খুরাঁ-ওজনারশের ] 


বঢ়ালতে আছে ইন্দ্রদন " সংসারের সবার ধন 
পার হৈলে কিছ; দিতে পার” 


ব্যকেতে চাখর মারি করিছে ডুমের নার 
“আমারে ভারিয়া যাইতে আশা। 
খেয়া দিতে ভাঙ্গের গুড়া পার হৈতে চাহ বুড়া 


দূর হওরে ভাড্গর মুনছাং ॥” পপ 
“ডুম্যুনারে না নিন্দা কর যাঁদ [কিছ খাইতে পার 


'্রভুবন নয়নগোচর ৷ 

যগ পথে মন দর [মাইতে সুখ বড় 
সদাই- আনন্দ কলেবর ৷” 
মনে কিছ; না করিও দ্বিধা৷ - 

একবার করিব পার ধন্রভূুবনে জানাবার 
বঢ়াল কাথা থ্যইয়া যাহ বান্ধা” 

সংসার মোহিত করে হেন রুপ চণ্ডী ধনে 
- দেখি শিবের সাত পাঁচ মন ॥ 

রমণ কাঁরতে আশ শিবের মনে আঁভলাঘ 


নারায়ণ দেবের স)রচন ॥ 


দিশা: বিনোদিনী রাই. খোকুল ছাঁড়রা বৃন্দাবনে 
hi ভোমনীর বচন শ্যানয়া মহেশ্বর ৷ 

= ঝাটীতে উঠিল গিয়া নায়ের উপর ॥ 

খেয়া দেয় ডুমঃনঈ যে ধরিয়া কাঁড়ার। 

সাতারিয়া বৃষ গোটা নদী হৈল পার॥ 


ডুমুনার রূপ দোঁখ অতি সলক্ষণ। 

কামেতে পাগল ভোলা স্থির নহে ঘমন॥ 
-শব বলে “শুনলো ভুম্যনী তুমি আমার সই। 
তোমার কাছেতে ?কছ দুঃখের কথা কই॥ 
এমন যৌবন তোমার বৃথা বৈয়া যায়। 

* তোমারে ছাঁড়য়া ডুমনা গিয়াছে কোথায় ॥” 


২ ভাঙ্গর মুনছা-ভাঙ্গ-খোর মনূসে। 


৭9৩ 


ডুমুনী বলে “মোর ডোম গিয়াছে গাওয়ালে”। 
একাকিনা খেয়া দেই এই ঘাট কূলে ॥” 
ডুমুনীর বোলে শিব পরম কৌতুক। 

চোরে ধন পাইলে যেমন মনে হয় দুখ ॥ 


কাড়লং ধৰিয়া ডুদনন বৈঠা বায় লাসে। 
ক্ষণেতে- ডুমনীর গায়ের ক্যপড় খসে ॥ 
শিব বলে “শুন কই সবরয়াণ ডুমুনী, 
ক্ষণে ক্ষণে দোঁখ যেন সাক্ষাৎ ভবানী ॥ 
তোর রুপ দোখ মোর ?স্ঘর নহে প্রাণ। 
প্রাণ রক্ষা কর মোরে দিয়া রাঁতদান ॥” 


ডুমুনী বলে “দাড়ী-চুল পাকাইয়া কেনে। 
আপনার কথা বড়া না ব্য আপনে ॥ 
বানরের মুখে যেন ঝঢনা নারকেল । 
কাকেতে খাইতে জাশা যেন পাকাবেল ॥ 
আনত যুবতী নারী তুমি বৃদ্ধ বঢ়ড়া। 
. দন্তহীন বাঘে যেন কামড়ায় মরা ৷ 


বয়স কালে ঘা করেছ সেই লয় মনে। 
প্য্ব্ব কথা কহ বুড়া নির্লজ্‌জ কারণে॥” 


শিব বলে “বুড়া কথা না কহ ডুমুনী 
* সং ফু ফু 

মারচ যতই পাকে তত হয় ঝাল। 

আমি ভাব এহিত মোর ঘোঁবনের কাল” 


ডুমুনী বলয়ে “তুমি কড়ার ভিখারণী। 
কি দিয়া করিবে বশ পরের সান্দরী 0৮ 


শিব বলে “খেয়া দিয়া পাও যত কাঁড়। 
তাহার দ্ৰিগডণ কড়ি লহ লেখা কার ॥ 


১ গাওয়ালে-গ্রামে কাজ কাঁরিতে। ২ কাঁড়ীল-কাণ্ডার, হাল। 
৩. সরয়া-পাটনী। ॥ 
৭৪ 


কালি প্রাতে যাব আম কুবের-নগরে। 
_ ভিক্ষা করি যাহা পাই দিব আমি তোরে ॥” 


ডুমডুনী বলে ত “মোর হইল ভরসা । 
ভিক্ষা কার ধন আনি পুরাইবে আশা ॥ 
এমন ভাঙ্গর তুমি নাহি কৈছ, জ্ঞান। 
মনে ভাব আমা হতে তুমি জ্ঞানবান্‌ 


{শৰ বলে “কেন তুমি বল এমন কথা। 
শিয়া তোমার কথা শেল হুদে গাঁথা ॥” 
হাসয়ে ডুম্নী শান শিবের বচল। 
আচ্তে ব্যস্তে ঘাটে নৌকা লাগায় তখন ॥ 
লড় দিয়া ডুমনী যে চলে নিজ ঘরে। 
পশ্চাতে সামায়+ শিব ডুমদনীর ঘরে॥ 


চীৎকার করিয়া ডুমুনী ডাকে সন্বজলে।” 
প্রমাদ পাঁড়ল হেতা সাক্ষী কারে মানে ॥ 
“যদ মোর ডোম আনে লাগ পায় ভোর। 
দিবে সে উচিত শাস্তি চুলে ধার তোর ॥ 
তোমারে কাটিয়া আজি ফেলিবেক গাড়ি। 
বৃষ গোটা বেচিয়া লইবে খেয়ার কাঁড় ॥ 

সং ফু চা * 
আপনার নিজ মার্ভ ধরিল ভবানন। 
লাজ্জত হৈলা দেখি দেব শল পাণী॥ 
“ভাগ্যে যে আসন; আম ডুম্যনীর রুপ ধার। 
তে কারণে জাতি রক্ষা হৈল 'ত্রপনরার ॥” 
* এত দুরে গিয়া যখন মৃদত্গে মারল তালী। 
* দলবলে কেনারাম হালে খল খাঁজ. 
“সঙ্গে না লইও তারে মোর মাথা খাও ॥ 
এহ কন্যা অষ্ট কোটি নাগের জননী। 
{বষহাঁর নামে কন্যা হবে ভ্রিলোচনী॥। 
দেব নর যক্ষ রক্ষ ডাঁরবে তাহারে । 
কন্যারে রাখিয়া তুনি যাও নিজ ঘরে ॥ 


১. সামায়-সান্ধায়, প্রবেশ করে। 
* ‘চিহ্নত চরণগঢ়ল চন্দ্রাবতীর রচনা! 


5 . ॥ 


এঁহ কথা শনে চণ্ডী গেলা পদ্মবনে। . 
পরল্মনন দেখে চণ্ডী হরাদত মনে॥ 
এক দিন দুই দিন তিন দিন গেল। 
দারুণ বিষের জলা জঙ্গে প্রবেশিল॥ . 
দিবাশেষে কন্যা এক লভিল জনম। 

৮ কন্যার ব্নপেতে উজলা পদ্মবন॥ 
পঢ়াঁণিমার চন্দ্র যেন উাদল ধরায় । 
কন্যারে দেখিয়া চণ্ডা করে হায় হান্ন 
এনন কন্যারে রখ কেমনে যাব ঘরে। 
শিবের বচন চণ্ডী ক্ষণে ক্ষণে স্মরে॥ 
হেন রুপে কৈলাসেতে যায় জগতের মাতা । 
রাবণ পণ্ডিতে গায় পদ্মার জল্ম কথা ॥ 
* বিষহারির জন্ম কথা শুনে কেনারাম। 
* উদ্দেশে জানায় পদে শতেক প্রণাম 
পদ্মার জনম কথা নিরবধি থৈয়া! 
নেতার জনম কথা শ্যন মন িয়া॥ 


নেতার জনম কথা এইখানে থৈয়া। 
সমাদর মল্ঘন কথা শ্যন মন দিয়া 
ভক্তি কথা এক চিত্তে শন মন দিয়া। 
তুণ্ডক নামেতে ছিল এক দানবখয়া ॥ 
মলেতে ভাবিয়া তুণ্ডক সংসার অসার। 
ধন্মভাব জাগন্িল হৃদয়ে তাহার ॥ 
“কেবা আছে পৃথবীতে হেন গঢর;ঃজন। 
যাহার দয়াতে হবে পাপ বিমোচন॥ 
গঢর্যবিনা কেমনে হবে ভবনদণী পার। 
কেনা মন্ত্র দিবে মোরে আমি দযরাচার 1৮ 
এহি কথা ভাবি মনে তুণ্ডক-দানবগয়া+। 
শান্রাচা্্ের কাছে বলে উপনশত হৈয়া 


“শ্যন মোর কথা দেব দয়া যে করিয়া। 
উদ্ধার করহ মোরে পদে স্থান দিয়া৷ 
তোমার চরণে মোর এহি নিবেদন। 
অধম বলিয়া নাহি ঠেলো গড়ন 


১ দাবন'য়া=দানব। 
৭৬ 


পাপ কারে রত আমি পাপন মোর 1হয়া। 
আমায় করহ পার পদতরী দয়া ॥ 
আর না যাইব তব চরণ ছাঁড়য়া। 
মার কাট কিংবা রাখ পদে স্থান দিয়া ॥” 


এহি কথা শ্যুনে শ্যক্রের দয়া উপজিল । 
দীক্ষিত করিয়া তারে শিষ্য বানাইল ॥ 
সেহি দিন হইতে তুণ্ডক শন্রচাষের স্থানে 
মন দয়া শুনে যাহা গঢরেযদের ভণে ॥ 


একেত তুণ্ডক হয় অসুরের সৃত। 
পাপ পণ্য বোধ হান সদা হিংসা রত॥। 
তার পরে ক্রোধ তার ছিল আতিশয। 
যাহা ইচ্ছা তাহা করে নাহ মনে ভয় 
একদিন কিবা জানি ডীচ্ছল্লাৎ কারয়া। 
গর পুজার ফল দিল ফালাইয়া ॥ 


রাগিয়া কাঁহলা গুরু তুণ্ডকের ড্থানে। 
“আর না রাখিব দ্যচ্ট আমার ভৰনে॥” 
পরেত তুণ্ভক গরুর চরণ, ধরিয়া! 

আরও কিছুদিন থাকে ক্ষমা ভিক্ষা পাইয়া ॥ 
তার পর “কিবা হৈল শ্যন দিয়া মন। 
তুণ্ডক ত্যাঁজতে .লাৱে ভ্বভাব আপন ৷৷ 
অসুরের ব্যাম্ধি তার অস্যুরিয়া মন। 

রান দিলে শ্ক্ষাচার্ষেয করে বিড়ন্বণ॥ 
একদিন দানব দ;ষ্ট কি কাম কাঁরল! 
আছাড় মারিয়া ভাঙ্গে গ্যুরযুর কম্যণ্ডল ॥ 


ক্লোধিত হইয়া গর; কহিলা তাহারে। 
“আজ হতে দ়রাচার যাও দেশান্তরে ॥ 
মন্ত্র তন্দ যাহা দিন সব বৃথা গেল। 
আজ হতে গর; শিষ্য সন্বন্ধ ঘ্যচিল 1” 


তুণ্ডক কাঁহছে গ্যর; “শন নিবেদন । 
আরও কিছঃকাল পাজি তোমার চরণ ॥” 


২ উচ্ছিল্লা-ছুূতা। 


৭৭ 


পায়ে ধার ক্ষমা চায় দ্রুত অসরে। 
দন স্থান দিলেন গঢ়ুরড দয়া কার তারে! 
নিদ্রা বায় শ্ক্রাচর্য্য আজন জনে । 
দন্ত অসুর তাহা দেখে সঙ্গেপনে ॥ 
জটা চুল ধাঁর গরুর নিদ্রা যে ভাঙ্গল । 
ক্ৰোধত হইয়া মান পদাঘাত কৈল॥। 


দিব্য দেহ ধার তুণ্ডক কহে গরুর স্থানে। 
“গাইয়।ছি যাহা চাই তোমার ছদনে॥ 
এচন্রক গন্ধৰ্ব আম পঢব্বে জন্মোঁছন;। 
শাপেতে অস্যর কুলে জনম লাভন;॥ 
“তোমার চরণ স্পর্শে মন্ত হয়ে যাই। 
আশীব্বাদ কর গঢ়র্ এহি ভিক্ষা চাই.॥ 
মন্ত তন্দ্ৰ নাহ জান এীহ মোর ভাল। 
আনলাম হয়ে শধ্যগদের কাঙ্গাল ॥” 


রাবণ পণ্ডিত কয় শন দিয়া মন। 
পাপটীর ভরসা কেবল শ্রীটরর-চরণ॥ 
এক ফোটা পায়ের ধুলায় নাহ পারমাণ। 
গয়া কাশী বৃন্দাবন তাঁথের দমান ॥ 


* তুণ্ডকের কথা কেনা যখন শ্নিল। 

* পায়েতে ধরিয়া ঠাকুরে প্রণাম কারল॥ 
* চামর দ;লাইয়া পিতা গান উচ্চৈদ্বরে। 
* আকাশে থাকিয়া শুনে গল্ধ্ব জমরে ॥ 


ততক্ষণে অন্য কথা করি সমাপন । 

চান্দ সদাগরের কথা কৈলা আরম্ভন ॥ 
দক্ষিণ সাগর তারে চনপক নগর । 
তাহাতে রাজত্ব করে রাজা কোটাীম্বর ৷ 
তাহার ঘরেতে জন্মে চান্দ সদাগর ৷ 
চান্দের জনম কথা শ্যন অতঃপর ॥ 

পনর জল্লে চান্দের ছিল পশ্য-দখা নাম। 
চন্দ্রবংশে জানি রাজা ক’র রাজ কাম॥ 
দ্বিজবংশা দাসে গায় পদ্মার চরণ । 
ভবািম্ধ্য তাঁরবারে বল নারায়ণ ॥ 


১ রাবণ পণ্ডিত-কবির নাম। 
৭৮ টি 


পত্র হৈল কোটন*বর. হরাষত মনে। 
নানাবিধ মহোৎসব কৈল দিনে দিনে॥ 
লক্ষী পূজা আদ কার যতেক মঙ্খল! 
জত কৰ্ম্ম চড়া কম্দ* করিল সকল 
বেদ অন্যসারে কর্ম করিয়া দঃমারং। 
গ্যর্র নিকটে দিল শাচ্ত্র শিখিবার || 


পড়িয়া পণ্ডিত হৈল কাঁবত্বের শিল্ষা। 
গন; যে ভৈরব মন্ত্রে কারলেক দাঁক্ষা॥ 
খর্ব পণ্যফলে হৈল ঘহামাভি। 
বাপের আজ্ঞায় গুজে শ্ত্কর পার্বতী ॥ 
ভন্তি দৌখ তুষ্ট হইয়া ভবানী শঙ্কর । 
প্রসন্ন হইয়া শিব দিলেন উত্তর॥ 
চান্দ বলে “যদি মোরে হইলে সদয় । 
মহাজ্ঞান দিয়া মোরে করহ নিভায়॥” 


শিব বলে “মহাজ্ঞান দিয়া গেলাম তোমারে। 
এক বাক্য বলি বাপ্য রাখিবা ইহারে॥ 
মহাজ্ঞান দিল গতর ব্যন্ত না করিবা। 
আঁধক যতনে মান্র দায়ের কাহবা॥” 
এহি বর দিয়া গেল ভবানী শঙ্কর । 
সন্তুষ্ট হৈয়া ঘরে গেল চন্দুধর ৷ 
দেখিয়া বাপের বড় হর্ষ হইল মনে । 
উদ্যোগ করিল তার বিবাহ কারণে ॥ 
দেশে দেশে ভ্রাক্গণ পাঠাইল অননচর। 
চান্দের বিবাহ সজ্জা কৈল কোটাম্বর ৷ 
দ্বিজবংশী দাসে গায় পদ্মার রচন। . 
ভবসিন্ধ্‌ তরিবারে বল নারায়ণ ॥ 


দিশা := ভাট পাঠাইলা দেশে দেশে। 
তেই অন্যরুপ বর কন্যা আছে কার ঘর 
চন্দ্ধরের বিবাহ উন্দেশে॥ 
মাণিক্য-গাটটীন দেশে শ্যদ্ধ বণিক বংশে 
সর সাহার বেটা শঙ্খগাতি॥ 


২ সমমার-সাহ। 


৭৯ 


৮০ 


কুলশীলে অতিশয় গন্থবণিক হয় 
তার ঘরে কন্যা গুণবতা॥ 


পদ্মিলী জাতিতে কন্যা রুপেগযণে শত ধন্যা 
তার নাম সুলঢকা দল্দরী। 

পণ ভায়ের ভাগনী চ্ৰাহা স্বধা দ্বরচাপনী 
রূপে গঢ়ণে যান বিদ্যাধরী ॥ 

রাশ নক্ষত্র কাল '__ আলিয়া {মিলিল ভাল 
চন্দ্র তারা" ঘোড়া শুদ্ধ লাগে। 

যম ছন্র সৰ্পাকারে -.... শঢদ্ৰ কৈল বিচার 
এহ মতে ঘটে শুভ যোগে 

ঘটক পাণ্ঠাইয়া তথা কাঁহল বিবাহকথা 


. কল নিব্বন্ধি কৰ্ম্ম কার। 
দ্বিজ বংশীদাষে ভণে লগ্ন কৈল শঃভক্ষণে 
জ্যোতিষশাদ্ত্ৰ বিচার ॥ 


শববাহ কাঁরয়া চন্দ ?ফাত্রি লিজ ঘরে! 
ছয় পত্র হইল তার দেবতার বরে॥ 
পব্বেজন্ম কল্মফল শন দিয়া অন। 
মনসার সঞ্গে হইল ব্যদবিড়ম্বন॥ 

ছয় পাত্রে দংশলেক পন্সার ছয় নাগে! 
মহাস্ৰান-বলে রাজা ভিয়াইলা আগে॥ 


নেতার অঙ্গেতে পদ্মা ভি থর কাঁর! 
বলমধ্যে ভ্রমে পদ্মা হয়ে একেম্বরী ॥ 
দেখিতে স্দুন্দর বন শোভে ফলেফযলে। 
মৃগ শিকালেতে চান্দ যায় হেনকালে॥ 
দোখয়া পন্মার রূপ মোহিত হইল। 
পরিচয়-কথা তার জানিতে চাহিল ৷ 
কাগ্েতে আকুল হৈয়া বলে সর্দাগর ৷ 
“কার কন্যা তপ কর দেহত উত্তর 1” 


পদ্মা বলে “এ সংলারে বাপ মাও নাই। 
পাগ হইয়া আনি বনেতে বেড়াই ॥ 

ছয় গন্রে খাইছে মোর পদ্মার ছয় -বাগে। 
বাড়ীঘর ছাভিয়াছ সেই অলতাগে ॥ 
পাগলিন! হইয়া আমি বেড়াই সংসারে। : 
জান যদি মহাজ্ঞান ভিক্ষা দাও মোরে 1৮ 


এহি কথা শন্নয়া চান্দের পৃব্বকথা হনে । 
ছয় পত্রের মৃত্যুকথা পড়ল দ্নরণে ৷ 
দুুরতে পরের দুঃখ স্থির করি মন। 
মহাজ্ঞান দল চান্দ কৃপায্যক্ত মন | 
দৈবের নিব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন। 
নিজমুর্তি' ধাঁরলেন পদ্মা ততক্ষণ 
অন্তরীক্ষ হতে পদ্মা বলে ডাক ?দয়া। 
“এইবার বঃঝা যাবে চান্দ বানিয়া ॥৮ 
রাবণ পণ্ডিত কয় বিষাদ ভাবিয়া। 
বাড়ীতে ফিন্িলা চান্দ সব্্বস্ব খ্যয়াযইয়া | 
* 


ফু ফু ফু 


জাল্ডুর পনুত্র কানাইয়া জাল বাহতে যায়। 
পদ্মার আদেশে কাল দংশে তার পায়॥ 
পান্বতী কানাইয়ার মাও এই কথা শ্যানি। 
আউলাইয়া মাথার কেশ ছুটে পাগালনী॥ 
হেনকালে দেখে তথায় একটা যোঁগনী। 
অন্্ব অঙ্গে ভদ্ম মাখা গল-দেশে ফণী॥ , 
চুড়াকারে বান্ধা কেশ গত্গল চরণ। 
পান্বতা কান্দিয়া ধরে তাহার চরণ 
আউলা গাব্বতী বলিছে “মোর মাও । 
বিনামডলে হব দাসী ছাওয়ালে জিয়াও ॥” 
পদ্মার কৃপায় কানাই পাইল পরাণ । 
পঢুজাবাধি কৈয়া দেবী হৈলা অন্তৰ্ধান॥ 


আছিল জালিয়া সেও হইল লক্ষেশ্বর। 

গাছ নাহি ধরে শ্যয়ে পালড্ক উপর ॥ 
রত্বাবল' কন্যাকে যে বিবাহ কারয়া। 

হাওয়া খায় কানাইয়া যে জলটাঙ্গতে বৈয়া ॥ 
এহ) কথা রটন্তি হইল দেশে যথা তথা । 
এই কথা শ্যানিলেন চালের বাঁনিতা॥ 


পাব্বতাীরে ডা কয় স;লকা সান্দরী। 
“এত ধন পাইলা তুমি কার পূজা কারি ॥” 


১ জনটাঙ্গ-জলটাঙ্গ, জলের মধ্যে উচ্চ ঘর! 


২য়_্৬ 


৮১ 


৮২ 


“রাজার মাহষী তুমি বড় ভাগ্যবতন॥ 
জগতে প্রচার হৈল মনসার গনুজা। 
ভিক্ষ্কে পুজয়ে বাদ হয় সেই রাজা ॥ 
অপ্যত্রে প্যীজলে তার হয় পঢু্রধন। 
কাঙ্গালে পঢ়াজলে পায় রত্বাদি কান ॥ 
অন্ধেভে প্যাজলে দেখ চক্ষর্দান পায়?” 
পুজার পদ্ধীত কথা পার্বতী জানায় ॥ 
“পণ্ডবৰ্ণের গুড়ীতে অষ্ট নাথ আঁিয়া। 
ফ্থাপন করহ ঘট ভন্তিযডন্ত হৈয়া ৷ 
জয়াদ জোকার দিয়া পুজয়ে ছনসা। 
পূর্ণ দে হইবে তোমার মনের যত আশা 1৮ 


ভাক্তিফথ হৈয়া রাপী পুজা যে কাঁরল। 
্ব্যস্বামগ্রনী ঘত ভান্বেতে আনিল ॥ 
ঘটপ্থাপন করি করিল পুজন। 

হেথায় অজ্ঞান রাজা কৈল অলক্ষণ ॥ 
হেমতালের বাড়া দিয়া ঘট যে ভাঙ্গিল। 
মনসার সঙ্গে বাদে সবংশে মজিল 
ঘোষণা করিল রাজ সপ্তশত ঢোলে। 
“যে করিবে পদ্লাগুজা তারে দিব শুলে |” 


প্রাণ লয়ে পল্সাবতী উঠে দিল লড়। 

সিজবৃক্ষের ভালেতে রাঁহল কারি ভর॥ 
পদ্মা বলে “শুন রাজা আমার উত্তর ।, 
যেমত করিল কর্ম্ম* চান্দ সদাগর ॥ 

ন্রিভুবনে পূজা মোর না হইল প্রচার। 
ভরক ভাঙ্গিল মোর দঃষ্ট দঃরাচার | 
এক্ষণে বধির চান্দের পাত্র যে দকল। 
জিয়াইতে আর নাহি মহাজ্ঞান-বল ॥৮ 


" পাণ্ডুনাগে পদ্মাবতী আনে ডাক "দিয়া 


“চান্দের ছয় পাত্র আজি আসহ দংশিক্সা ॥% 
আজ্ঞামান্র পাণ্ডু নাগ চলিল' সত্বর। 
{নিশাকালে উপনীত চম্পক' নগর ॥ 


- পালজ্ক উপরে নিদ্রা যায় ছয়জন। 
শিরে বস ছয় প্যত্রে কারল দংশন ॥ 
_  ব্রাবণ পণ্ডিতে কয় ভাঁবয়া বিষাদ। রা 
* মানুষ হুইয়া দেবতার সম্গে বাদ 


হর্ন নাগে দংশলেক হয়াঁট কুমারে। 

কাণ্টা রাড়ী ছয় বধ ব্রহলেক ঘরে॥ 

দলে দলে সরে লোক চল্পক *মখ্যন। ২ 

{ক দিয়ে বাঁচাইৰ রাজা নাহ মহাজ্ঞান॥ Bafe Institute NE: 


ধন্নন্তরী ওবা নাই নাহি মন্ত্রবল ৷ P.O, Banipur, 24 
দিনে দিলে রজ্যধন যায় রসাতল॥ West Beng 


চোদ্দ ডিঙ্গা ডুবে ঘত বাণিজ্যের তরাী। 

আগ্যুন' লাগিয়া গড়ে চম্পকের গন ॥ 

ওষধী বাগান ছিল চম্পক বেড়ীয়া। 
সামে’ না আসিতে পারে সাপ ধাঙ্গঢাঁড়রাৎ | 

এহেন চান্দের বাশ যি দে করিয়া।? - 

নেতা পদ্মা প;ড়ে তারে আঁণ্ন লাগাইয়া 

ওুষধ না পায় রাজা নাহি বাচে ঘরা। 

,রাজ্য ছার পলাইল যত লোক তারা॥ 

চান্দ বলে “নেড়া* মোরা দেবতার বরে। 

এঁহ বার লঘ্; কানি দেখাইব তোরে॥” 

প্রেত হুইল কবা শন দিয়া মন। bk 

চান্দের ওঁরষে জন্মে সুন্দর নন্দন ॥ 

লক্ষী কোজাগর দিনে জন্মিল কোঙর। 

সনকা রাখল নাম পত্র লক্ষনীন্দর ৷ 

কৰ্্ম-কোচ্ঠি হেতু রাজা গণকে ডাকিল। / 
খ্যাঙ্খ পঠাঁথ হাতে লইয়া গণক আসল ৷ 

গণক লিখিল কুম্ঠি আতি অলক্ষণ। 

কালরাত্রে খাবে প্যত্রে কাল রাত দিনে ॥ 
এক দুই তিন কারি বছর যে গেল। 

ঘথাশাচ্্র চড়াকদ্স রাজা যে কাঁরল ॥ 


১ সামেসীমায়। ২। সাপ বাঙ্নীঁড়য়া-বৃহত সাপ। 
৩। নেড়া-্চাঁদ সদাগরের ভূত্যের নাম। 


৮৩ 
Blale Institute of Education 


P.O. Banipur: 24 Parganas, 
TIT at কু 5৭. 


ক্রমেতে বিবাহকান হৈল উপ্গাস্থত। 
লক্ষমনান্দরে দেখ রাজা হৈল চান্তত য় 
বিবাহের হেতু রাজা দেশ দেশান্তরে ৷ 
ভাট পাঠাইয়য দিল কন্যা দোখবারে ॥ 
রাবণ পাণ্ডিতে কয় নিব্বন্ধ (বাঁধর। 


এঁহ মতে লক্ষনীন্দরের বিয়্য হৈল স্থির ॥ 
দিশা :_ ভাট বলে শন আধকান্নী। 

শিশ্মুকাল হতে আম যত যত দেশ ভ্ৰম 

j কাহ শুন মন স্থির করি॥ 

প্রথমে শ্ৰীহট্ট দেশে ভ্রাময়াছ সাঁৰখেষে 
কামরূপ কামাক্ষা নীলাগার। 

ত্রপ,রা জৈতা জয়লঙ্গ ভ্রাময়াছি নানারঙ্গ 
গোর মঙ্গল আদি করে॥ 

অযোধতা সথরা কাশন আর যত ত্রজবাী 
গয়া প্রয়াগ বারণজী গয়া। 

লাহোর দিল্লি খোরোসান১ আর যত হিন্দুল্থান 
পশ্চিম দেশ আদিয়াছি ভ্ৰমিয়া ৷ 

এহি মতে দেশ যত ভ্রাময়াছি কত শত 
তাহার কথা কহিভে অপার। 

দ্বিজ বংশীদাদ ভণে চান্দর কৌতুক মনে 
শেষে কৈল কন্যার বিচার॥ 


দিশা :- হার বোলারে বল হরি বল 
ভাট. বলে শুন সাধ; বচন আমার । 
শান্ বিহিতে কহে কন্যার বিচার ॥ 
মাতৃপক্ষে পণ গোত্র ত্যজবেক নারী। 
পিতৃপক্ষে সপ্ত গোত্র শাস্ত্র অনচুসারণী | 
তৰে বিহা কারবে শুন সদাগর। 
নিকটে করিব বিয়া ত্রিগোন্র অন্তর ॥ 
এহি মতে কারলেক কন্যার বিচার। 
“যে মে কন্যা জানি আমি শ্যন কহি আর॥ 
মেহার পাটনে রাজা প্রচণ্ডের প্ত্। 
জখ সেন নাম তার ভরদ্বাজ গোত্ৰ 


১। খোরোসান-খোরাসান। 
8৪ 


তার কন্যা চম্দ্রকলা রুপ আতিশয় 1” 
চন্য বলে “সগ্োত্রেতে উচিত না হয় ॥৮ 


“ভগটীরথ সদাগর মথ্যর্া নগনে। 
শন্মাবতী নামে কন্যা আছে তার ঘরে 1” 
চান্দ বলে “রাম রাম তার নাহি নাম। 
শঢয়ানতে উচিত নয় কানির স্বনাম 0৮ 
“ভানুপোড়া নগরে আছে আর এক কন্যা । 
ভান;রাজার ঘরে রুপেখণে ধন্যা॥। 
জাতিতে পদ্মিনী কন্যা কেশ জল্পগাছ।” 
চান্দ বলে “না কাঁহও পঢন্বে শনিয়াছি 1” 
“প্রতাপ রূদ্রের কন্যা নামেতে সনাই। 
তার সম রূপে গুণে সংসারেতে নাই 1৮ 
চান্দ বলে “সে সম্বন্ধ কদাচিত নয়। 
লক্ষম্বীন্দরের মাতৃনাম মোর সেই হয়॥” 
“অন্ধ দ্বিপেতে বৈসে অনন্ত মানিক 
আলেমান গোত্র হয় সে গন্ধবাঁণক ॥“ 


চান্দ বলে “তার নয় স্বনামে গমন। 
ঘাটিয়া! সম্বন্ধ’ আমি করি কি কারণ 1, 


“লুক্ষনীল্দর সদাগর বৈসে লক্ষ্ীপনরা। 
তার ঘরে আছে কন্যা নাম উদয়তার ॥ 
পাঁদ্মনী জাতিতে কন্যা পরমা সল্দরণী।” 
চান্দ বলে “অনুচিত লখাইর বিয়ার ॥৮ 


“ীঁড়ঘ্যা নগরে বৈসে শ্রীবাস ধর। 
শচটগ্রভা নাম কন্যা আছে তার ঘর 
চন্দ বলে “এ জন্বন্ধ করতে নাহি সাধ। 
গোঁরঈীর সাঁহতে বেটা করিছে বিবাদ ॥% 


এঁহ মতে যত কন্যা দোষেগ্‌ণে আছে। 
ভাবিয়া মাধৰ ভাট কাঁহলেক শেষে। 
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ । 
ভবসিল্ধ; তারবারে বল নারায়ণ ॥ 


১ ঘাঁটিয়া সম্বন্ষ-হ’ন সম্বন্ধ। 


৮৬ 


জ্ঞাত-কুটম্বগণ শখন্র কর নিমন্ত্রণ” 
দ্বিজ বংশীর মধুরস বাণী ৷ 


কম্মক্ত্তা ফরমাইস দিলা বিয়ার কথা থইয়া। 


বেউলার পন্বে'জন্মকথা শঃন মন দিয়া 
উষা আনিরদ্ধ নামে গরন্যন্ব আছিল। 
নৃত্যগীত কারিবারে ইন্দ্রপঢরে গেল ৷ 
কাঁচা স্বাত্তকার পরা তাতে ভর করি। 
দেবেরে-মোহিতে নাচে উষ্য যে স্যন্দরী ॥ 
চারিদিকে দেবগণ ইন্দ্র সভামাবে। 
হংসাসনে বিহারি আইলা নিজ কাজে 
পদ্মার কপটে উষার তাল যে ভাঙ্গিল। 
রুদ্ধ হইয়া দেবরাজ শাপ তারে দিল! 


১. কোটার দাস-কবির নাম! 


““সনভষ্য হইয়া জন্ম থাকিবে ধরায়।” 
এহি কথা শচীন উষা করে হায় হায় 


উষার কান্দনে তবে কান্দে দেবগণ। 
কাণ্ডত গলিল তায় বাসবের“মন ॥ 
ইন্দ্র বলে “রাজা আছে চন্পক নগরে । 
অআনিরদ্ধ জন্ম টিয়া লউক তার ঘরে॥ 
উষা গিয়া জন্ম লউক সাহ রাজার ঘরে। 
মনা পাঁত জিয়াইবে মনসার বরে ॥৮ 


কন্মাসন্ধিহেতু পদ্মায় ধরায় আনিল 
আঁনর্যম্ধ জন্ম লইল চন্দ্রধরের ঘরে । 

লক্ষনীন্দর নাম রাখে চন্দ সদাগরে ॥ 
হইল উধার জন্ম সাহরাজার প্যর্নী। 

উষার রাখল নাম বেহুলা সন্দরী ॥ 
কোটপম্বর দাস” কহে: পন্বজন্মকথা 
এাঁহখানে কাঁহ শুন বিবাহের কথা ॥ 


গণকের কথা রাজার মনে যে পাঁরল। 
কেশাই কামারে রাজা ডাকিয়া আনিল॥ 
মনেতে ভাবিয়া তবে চান্দ সদাগর। 
শীঘ্র কার বানাইল লোহার বাসর! 
লোহার কপাট আর লোহার দিছে ছাঁন। 
লোহা দয়া গাঁড়য়াছে বড় বড় ঠযান॥ 
চারি দিকে গড় কাটি অগ্নি জন্নলাইয়ায। 
হাত ঘোড়া রাখিয়াছে চৌঁদকে বান্ধিয়া! 
নেউল ময়ূর আদি সর্পভুক্‌ ঘত। 
চারিদিকে রাখিয়াছে কত শত শত 
লাগাইয়া ওবধীবূক্ষ সর্প ভয় নাশে। 
চম্পকেং না আসে স্পট তাহার বাতাসে 
ছমাসের মরা জিয়ে উষধের গণে। 

হেন বৈদ্য ডাকি রাজা রাক্ষছে ভবলে 


৯. চম্পকে=চম্পক নগরে। 


৮৭ 


৮৮ 


কোচটীশ্বর দাস কহে হেন কর্ম্ম করে। 
বিধির নিব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে ॥ 


রাহল লোহার ঘরে বেউলা লক্ষনীন্দর। 
নেতা পদ্মার কথা তবে শটন অতঃপর ॥ 
উজান নগরে পদ্মা নাগগণ সনে। 
দেখিয়া লখাইর বিয়া স্থির করে মনে॥ 
আজ রাত্র মধ্যে হবে পরাজয় । 
রাত্রি পোহাইলে আর নাহি কোন ভয় ॥ 


এতেক ভাবিয়া মনে কার অন7মান। 
সত্বরে চলিয়া গেল ন্য্য বিদ্যমান | 
স্তুতি কার বলে পদ্মা সুর্যের গোচর। 
“চান্দের সহিতে বাদ পন্্বাপর॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন রুপ তুমি৷ 
নাপ খ্ড়ার আগে অরি কি কহিব আম ॥ 
দেব হইয়া মানঢষের নিকটে পরাজয় । 
তাই তৰ স্থানে আইন; শ্যন মহাশয় ৷৷ 
রথ রাখ আজ তুমি মন্দগতি করি। 
তাহলে চান্দের বাদ সাধিবারে পারি॥ 
চারিগ্রহর রাত্রি যদি অষ্টগ্রহর হয়। 
তৰে কাৰ্য্য সিদ্ধি হয় শন মহাশয় 1৮ 


সূর্য্য বলে “মম রথ নিয়ামত চলে। 

কমাতে বাড়াতে কেউ নাহ পারে বলে৷ 

তোমার গোঁরৰ হেতু কাঁহনয নিশ্চয়৷ / ৃ 
সাধিয়া যে কাৰ্য্য তব হইবে উদয় f 
শশ্করদযাহতা তুমি জগং-জননণী। | 
কার্য্যসিদ্ধি হবে যাহ ্বস্বানে আপনি ॥” 

এত শনি হরাঘত জয় বিষহারি। 

বিদায় হইয়া তবে যান নিজপুর॥ 

পদ্মা বলে “পাণ্ডু নাথ সত্বরে যাও ধাইয়া। 

অখিলের নাগ যত আন ডাক দিয়া॥ 

সগ্ত দ্বীপে যত নাগ সাগর পব্বতে। 

আজ রা ভিতরে সব আনহ তবারতে ॥” 


এতেক শুনিয়া পাণ্ডু আকাশে ডাঁড়ল। 
হেন কালে আগ হইয়া চা জানাইল ॥ 


» 


সব্বনাগ পরাজয় এই কথা শ্যানি। 
বিষাদ ভাবিয়া কহে নেতা ঠাকুরানী ॥ 
“আমার কথা শুন তুমি জয় বিষহনি। 
একান্তে চলিয়া যাও কৈলাসের পুরী 
[তার জটায় বাস করে কালনাগ। 
পিতার কাছেতে তুমি তারে ভিক্ষা মাগ ৷ 
যে দে সাপের কাজ নয় লখারে দংশিতে। 
রান্রিমধ্যে কালনাথে আনহ ত্বারতে॥” 

. এত শয়নে পদ্মাবতী কোন কার্য করে। 
রাতারাতি কাঁর যায় বাপের গোচরে॥ 


* যখন গাছিল পৈভা বেউলা হইল রাড়ী। 
“ * কেনারানের চক্ষে জল বহে দড়দাঁড় ॥ 
শাখে কান্দে পাথীরা পশদরা কান্দে বনে। 
বেহুলা হইল রাড়ী কালরাত্তর দিনে॥ 
,কান্দয়ে সনকা বাণী বুক চাপড়িয়া। 
“লাঁখন্দর পাত্র কোথা গেলরে ছাড়িয় 0৮ 
ছয় ভাইয়ের বৌয়ে কান্দে শিরে দিয়া হাত। 
মঠের মাথায় ফডুরং পরল অকদ্নাৎ॥। 
পাগল হইয়া শনাইণ ফিরে পথে গথে। 
“লাখন্দর পাত্র মোর গেল কোন পথে 0৮ 
যারে দেখে তারে রানী পনর পত্র বলে। 
পথ নাহি দেখে রান! চক্ষের যে জলে॥ 
এহিত কান্দন দোঁখ চান্দ সদাগর। 

ধীরে ধীরে কয় মূখে “বম হর হর ॥ 

কার প্যন্র কার কন্যা মিছারে সংস্মর। 

ভাই বন্ধ্য মিছা সব সকলি মায়ার ৷ 

শ্যন্্র মারা গেলে দেখ কেউ না যায় সাথে। 
মারিবার কালে দেখ কেউ না যায় সত্গেতে॥ 


১. ঢনুরা=ঢোঁড়া। ২ ফুর=বঙ্র ৷ 


৩ শানাই-সনকা। 


৮৯. 


বাপ বল ম্য বল গরভসোদর ভাই! 
কানাই করলে খাউয়া আছে অঙ্গে যাউয়া নাই” 
কোটাশ্বর দাত্র কহে সংসার অঙ্গার । 


সংলাৱ ছাড়লে হবে ভবনদী পার 


জ্ঞাত কুটুম্বে চান্দ ভাক দিয়া কয়। . 
“মরা ঘরে রাখা আর উচিত না হয়৷ 
বিলদ্ব কাঁরতে দেখ শাচ্ত্র' সুনান করে। . 
লখাইরে পত়ড়াও গিয়া গুঞ্জরীর তাঁরে॥ 


এই কথা শন তবে বেহলসড়ন্দরাী। 
শ্বশুরের পায়ে কহে বিলাপ নাছাড়ী ॥ 
বেহুলা আসিয়া কহে শ্বশুরের ঠাই। 
“ভেলা বান্ধিয়া দেহ দেবপুরে যাই ॥” 
কলাগাছ কাটতে রামী বাগানে পাঠায়। 
চান্দ বলে “যে পঠায় ঝাটা তার সাথ ॥ 
কালির উাঁচ্ছচ্ট পত্র জলেতে ভাসাও 
পাত্র মারা গেল সঙ্গে কলাগাছ দাও ॥ 
এক কলা গাছ মোর নয় নয় ব্যাড । 
কি কারণে দিব আমি হেন কলা ছাড়ি ॥ 
লখীন্দর পাত্র মইল সেও প্রাণে সয়। ৃ 
কলাগাছ কাটা গেলে জাঁবন সংশয় ৷” 


তাহা শনি গান্রমিত্র বলয়ে চান্দেরে। 

- “প্যব্বের যতেক কৃথা পাশরিলে তারে 
মৈলে মরা জিয়ায় হারাইলে ধন আনে। 
সতাকন্যা বিবাহ করাইল তে' কারণে॥ 
ইহাতে বিলম্ব নয় যাক স্বামী লইয়া । 
ভেলা বান্ধি শীঘ্র তারে দেও. ভাসাইয়া ৮ 


বেউলা বলে “শঃন বাপ বাঁণক-নন্দন। 
, দেবের সভাতে ঘাই পদ্মারে জিনিয়া। 
সাতট? কুমার তব দিব জিয়াইয়া॥ 


১ কামাই=রোজগার। 
৯০ 


তোমারে জিনিতে পদ্মার হইয়াছে সাধ । 
পদ্মারে জিনিয়া আম ঘঢসইৰ বিবাদ 
পম্মারে জিনিবে শনীন হাস্য হইল তার । & 
আজ্ঞা দিল কলা কাটি ভেলা বাটন্বিবার ॥ 
কহ কলাগাছ তব আনি সৰ কেটে। 
দাপগণ লয়ে বাব গ্ঢ়ঞ্জরীর ঘাটে ॥। 
দুই কুড়ি কলাগাছ ডঙ্গর+ ভেলা বান্ধে। 
মধ্যে মধ্যে খিল দিল সঢাদ্দ বেতের ছাল্দে॥ £ 
‘; State Institute of Educator 
চারি ধারে খাটি তার গাঁড়ল গজার। P.O. Banipur> 2 Parganas, 
উপরে বান্ধিল ঘর চোঁচালা কার . West. Bengal. 
চার ধারে বেড়া বাণ্ধি রাখল দয়ার । 
{বিছানা করিল তাতে নেতের কাল্থার ৷ 
মরার লক্ষণ দল উপরে গৃধিনী। 
চারদিকে বসাইল চারটি শকুন 
রাঙ্গা কুকুড়া দিল শ্বেত বিড়াল আর। 
ইহাদের জন্য দিল ছয় মাসের আহার ॥ 
4 এহ মত ভেলা খান দেখিতে সন্দর। 
বসল্ঠ কালেতে যেন কামট;ঙ্গী* ঘর 1 । 


ভেলা বান্ধি দাসগণে সত্বরে দিল জান। 
ঘাটেতে আনিয়া মরা করাইল চ্নান॥ 
সুগন্ধি চন্দন দিল সব্বগঙ্গে লেপিয়া। 
শিবচর {বিছানা [দিল ভেলাতে ভুইলা ॥ 
কান্থার ভিতরে মরা বল্রে ঢাকি এরি । 
বিদায় গাগে বেহ্যলা শ্বশ্যরের পায়ে পাঁড়া। 
“দেবপ্যরে যাই মাগো বিদায় দেহ মোরে। 
আশীর্বাদ কইর যেন প্যন আস ঘরে |” 
তা শি শলকা ধরতে নারে হিক্সা। 
গলায় ধরিয়া কান্দে ফযকার ছাড়া ৷ 
দ্বিজ বংশীদাদে গান পদ্মার চরণ? 
ভবাসিন্ধ; তারবারে বল নারায়ণ ৷ 


৯ ডাঙ্গর=বড়। ২ সান্দি বেত এক রকম শক্ত: ও সরু বেত। 
৩. কামটজ্া- জলাশয়ের মধ্যাস্ঘত বিলাস-শৃহ। 
৪ এরি-ঞাঁড়য়া। 


৯১৯ 


“বড় দয়া লাগে বধ; না ধরয়ে হিয়া । 
স্বরূপে কি যাবে তু লখাইরে লইয়া ॥ 
এক রাত্রি পম্বন্ধেতে এত প্রেমবন্ধ। 

যে লয় তোমার চিত্ত {ক কৰ ভালমন্দ 
জ্বামী-সঙ্গে না বণ্সিলে নাহি লাগে দয়া। 
কি মতে ছাড়িয়া দিব সাগরে ভায়া ॥' 
জোরের> কপ্যেত মম হৃদয়ের নাল। 
একবারে উড়িয়া গেল খুপ২ করি খাল ॥ 
জরে কুমারী তুমি হও সঃবদননী। 

ক মতে সাহৰ দুখ ত্যাঁজ অন্নপানি ৷৷ 
দপিঞ্জারের শুক মোর আধার মাণক। 
এহি খানে রহ বধ দেখৰ খালিক 
শরীরে না সহে দঃঃখ হেন লয় চিতে। 
পক্ষী হয়ে উড়ে যাই ভোনার সঙ্গেতে॥» 


শন) ক্রন্দন শান গাঘপ শিলায়। 
ধারাস্রোতে বহে জল দ্বিজ বংশী গায়৷ 


উজান বইয়া যায় গ্যঞ্জরীর পানি। 

ভেলার উপর কান্দে কন্যা জনমদখিনী ॥- 

সাত নয় পাঁচ নয় এক রাত্রির কালে। 

প্রাণের অধিক পতি খাইয়াছে কালে ॥ 

মরা পতি লইয়া কন্যা দেবপ্যরে যায়। 

দেখিয়া চম্পকের লোক করে হায় হায় ॥ 

“আজি হতে গেল এই চম্পকের বাহার । 

বাগান করিয়া খালি গেল প্যজ্গনার ॥ 

সোনার মন্দির দেখ আন্ধাইর করিয়া! 

সন্ধ্যাকালে বাতি যেন গেলরে নিবিয়া 1৮ 

মরা পাঁত লইয়া কন্যা যায় দেবপ;রে। 

তাহা দেখি রাজ্যের লোক হাহাকার করে॥ 

গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দে পশপাখী। 

ছয় ভাইয়ের বউয়ে কান্দে “কেমনে ঘরে থাকি 7৮* 
RTECS! _ ২ খপলখোপ। 


ERE SUSIE AEs Fs GLE 
* ইহার পরবতা্ অংশ চন্দ্রাবতীর রচনা। 


৯২ 


” (৬) 
্রেনাব্ৰানমেব ভ্কীলত-ন লজিলভুল্ি 


যখন গাইলা পিতা বেহুলা ভাসান। 
ফোলয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম ॥ 
প্্র্গো কি গান নাইলা গর ফিরে কও শ্ন। 
শ্যানয়া পাগল হইল পাষণ্ডের প্রাণী ॥ 
কিবা ধন দিব গরু কোন ধন আছে। 
তোমারে যে দিব ধন আইস মোর কাছে॥ 
ঘড়া ভরা ধন আমি রাখিয়াছ ল;কাইয়া। 
সাত পুরুষ খাইবা তুমি গৃহেতে বলিয়া 
মনযষ্য মারিয়া আমি কামাইয়াছি খন। 
জনীবন ভারয়া ঘত করাছ উপ্াচ্জন॥ 
সেই সব ধন আমি দিব যে তোমায়। 
অন্তকালে স্থান গর; দিও রাঙ্গা পায়॥ 
ভিক্ষা না কারও আর বাড়ী বাড়ী ঘ্যার। 
জীবনের কামাই যত দিবাম ঘড়া ভার1 


“ঠাকুর কাহছে “আমার ধনে কার্য্য নাই। 
যে ধন পাইয়াছি আমি তোমাকে জানাই 7 
সে ধনের কাছে দেখ এই সব ধন। 
মানিকের কাছে দেখ ছিনের১ মতন ॥ 

এ ধন লইয়া মোর কোন কার্য নাই। 
তোমার কাছে থাকুক ধন আমার কা্য্য নাই॥ 
ভিক্ষা কারয়া আমি পাই চাউল কাঁড়। 
ভারয়া পাপের বোঝা ডুবাই কেন তরাী॥ 
মান্য মারিয়া তুমি কারিয়াছ পাপ। 
জাীবনান্তে পাবে কেনা তার অন্যতাপ॥ 
চউরাশি নরককুণ্ডে রাহবে ডুবিয়া 

যখন হানিবে যম শিরে দণ্ড দিয়া [৮ 


অকোশ পাতালে কেনা চাহে বারে নার । 
চেয়ে দেখে দশ্ব দিক ঘোর অন্ধকার ॥ 
চারিদিক চাইয়া, দেখে না দেখে কাহারে 
_ “প্রাক কেহ দেখা দেহ এই অন্ধকারে ॥ 
১ ছিসের-সীসার। 


৯৩ 


জন্মিয়া! না দেখছ মায় না দেখছ বাগে। 
সংসার হাড়য়াছ জান কত অন্যতাতপ॥ 
কেউ না আছিলা মোর ডাইকা জিজ্ঞাস করে। 
কেউ না আছিল হেন শিক্ষ্য দেয় নোরে॥ 
আগেতে মাঁরলা মাও বাপ গেলা ছাড় । 
বিপাকে পড়িয়া আনি গেলাম মানার বাড়ায় 
দুননত আকালে মামা কোন কার্ঘয করে। 
জাননা পরের পনর বোচল আমারে ॥ 

$ পাঁচ কাঠা শ্যাল ধান ?িল্সত১ আমার। 
কুস্‌ঙ্গে মাঁজয়া 'হইীছ হেন দঢরাচার ৷ 
শৈশবে না পাইলাম শিক্ষা না চিনলাম গথ। 

ও. এভাঁদনে পাইয়া তোমায় সিদ্ধ মনোরথ॥ 

এসব পাপের ভরা ধরা না সাঁহবে। 
মারলে এসব যাঁদ সঙ্গে নাহি যবে ॥ 
পাপেতে ডুবেল দেহ আর রক্ষা নাই। 
আমারে ছা'ড়য়া গেলে ধন্মের দোহাই ॥” 
“জন্মের কানাই আমি ভাসাইব নদীর জলে। 
ডুবিয়া মারব আম এ না নদীর জনো ॥” 
ছাপাইয়া বহে নদী হলচ্‌ তলচ্‌ পানি। 
ভয়ে নাহ বাহয়া যায় দাউদের তরণাী 
শিষ্যগণে ডাক দিয়া কহে কেনারাম। 
“মথায় আছে ধনের ঘড়া শীঘ্র কার -আন॥” 
আউর্নাইয়া নলের বন দস্যগণ যায়। 
বইয়া আনে যত ধন যে যেখানে পায় 
কেনারাম বলে “ঠাকুর, দাড়াও নদশীর গারে। 
পাপের অজিত ধন ভাঙ্গাইব সারে |” ঠা 


এক ঘড়া দই ঘড়া {তন ঘড়া ধন। 

একে একে দেয় সব জলে [িসজ'ন ॥ 
পাপের অর্জিত ধন জলে বয় ভাসে। 
তা দেখিয়া কেনারাম খলখলি হাসে ॥ 
খণ্ডা তুলিয়া কেনা ধরে নিজ মাথে ৷ 
বিদায় চাহিল কেনা গরুর সাক্ষাতে ॥ 
নবক্তজবা আখি কেনা পাগলের প্রায় । 

আগন দেহের যাংদ আপানি কামড়ায় ৷ 

১ কিদ্মত-মূল্য। ২ আউরাইয়া-আন্দোলন করিয়া। 


৯৪ 


“কত পাপ করিয়াঁছ জেখাজ্যখ্য নাই । 
আমার মতন পাপী ভ্রিভুবনে নাই 
কত লোক মারয়াছি এই খাণ্ডা দিয়া। 
আপনি মারব আজি দেখ দাড়াইক্ল 0৮ . 


ঠাকুর বলেন “কেনা আর কার নাই। 
স্নান কইরা আস তুমি মভিমন্ত্র দেই ॥ 
[ছা মায়া এ সংসার কেউ কার নয়। 
পাঁথকে পাঁথকে যেমন পথে প্রারচয় ॥ 
টাকাকাঁড় ধনজন সঙ্গে নাহ যাবে। 
একাকী এসেছ ভুমি একা যেতে হবে ॥ 
মরিয়া কার্য্য নাই খুন কেনারাম ॥ 
দীক্ষামন্ত্র আজ তোরে কারবরে দানা! 
আজি হইতে তুমি মোর শিষ্য যে হইলে 
তোমারে লইয়া আমি বাড়ী যাৰ চলে ॥ 
এই গান শিক্ষা কর মনসা ভাসান। 
মায়ের নামেতে ভুমি পাবে পরিত্রাণ” 


এক দুই দিন যায় গর; সঙ্গে থাঁক। 
কেনারাম শিখে গত িঞ্জিরার পাখা ॥ 
আকাশ ছাপাইয়া গান যায় স্ব্গপারে। 
মৃদঙ্গ বাজাইয়া কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুরে ॥ 
কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি “ম্যস্তিভিক্ষা চাই) 
এক ম্যাল্ট চাউল পাইলে খল হইয়া যাই ॥% 
গাইতে গাইতে কেনার চক্ষে আসে জল। 
নাইচা গাইয়া ফিরে যেমন ভাবের পাল ॥ 
যারে 'দেখ্যা দেশের লোক আগে পাইত: ভয়। 
তাহারে ডাকিয়া লোকে গীত গাইতে কয় ॥ 
'যাহারে দেখিলে লোকের উড়ত পরাণ । 
শ্‌লিলে তাহার গান গলয়ে পাষাণ ॥ 
শিউর উঠিত লোক যে কেনার নামে। 
পাগল হইয়া যায় সেই কেনার গার্নে ॥ 
পাষাণ ঘানয হইল মহাজঃনর বরে। 
কেনারাম গায় গাঁত প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
কেনারাম গায় গীত ঝরে বৃক্ষের পাতা । 
গয়ার প্রবন্ধে ভনে দ্ৰিজ বংশন-সুতা॥ 


৯৫ 


রাজ্য করে রাজচন্দ্র রামপুর সহরে। 

বারবাংলার১ ঘর বান্‌ছে কলেশ্বরীন পারে৷ 
গড় খন্দর* রাজার লাখের 'জামদারী। 

হন্ত ঘোড়া আছে রাজার পাইক পাট;য়ারী ॥ 
ঢলা নাগারচাঃ রাজার রাজ্যে বাদ করে। 
র্;নচকী বাজায় তারা হাফার খানা ঘরে ॥ 
সেইভ গীত না শুনিয়া রাজা জাগে বিয়ান বেলা। 
দরবারে বসল রাজা সাঁহত আমলা ॥ 
সভাজনেরে রাজা ডাক্‌ দিয়া কয়। 

“নবাবের দরবারে যাইতে উচিত যে হয় 1” 


গণকে ডাকিয়া রাজা দন স্থির করে। 
আড্ট দিন বাকি আছে যাইতে নবাবের দরে ॥ 
কালা, চইতা উভূতিয়া তারা দুইটি ভাই। 
“ পানসা দাজাইতে তারা পাইল ফরমাই॥ 
যোল দাঁড় জ;ইত করে আরও তুলে পাল। 
পানসণীতে ভরিয়া রাজা তুলে মালামাল ৷ 
আবের* কাঁকই লইল রাজা আবের চিরঃপনি। 
আবেতে রাঙ্গিয়া লইল খাড়ি আর বিউনন* ॥ 


হাত্তাঁর দ'তের পাটি লইল গজমতি ঘালা। 
ভেট দিতে নবাবের করিল যে মেলা! 
খাজনা উগাইয়া তঙ্কা লইল দশ হাজার। 
গাউইয়া বাজ্‌ইয়া লইল সণ্গে এক ঝাড় ॥ 
১ বারবাংলা=বহির্বাটির বাংলা বোংলো) ২ বান্‌ছে=বানাইয়াছে। 
ঘর। 
৩ খন্দর-নিম্ন জমি। 


৪ নাগারচাঁ=যাহারা নাগরা চেম্মবিন্ত 
ঢোলজাতীয় বাদ্য) বাজায়। 


৫ আবের-অভ্র। ৬ খাড়ি আর বিউনী-জালা ও পাখা। 
১৬ 


উজান পানি বাইয়া রাজা পানস? বাইয়া যায়। 
নাগরায়া যত লোকে করিল বিদায় ॥ 
দানদক্ষিণা আদি প্যণ্যকার্যয কারি। 
রাণীর কাছে স'পয়া গেল কুলের কুমারী ৷ 


চারাদকে নানাগ্রাম নেহালিয়া দেখে। 
ফডুলেশ্বরাী উথারিয়া পড়ে নরস্যন্দার মুখে ॥ 
সেই নদী ছড়াইয়া যায় ঘোড়া-উত্রা বাইয়া । 
মেঘনা স্লায়রে পানসাী চালল ভাসয়া॥। 

ঢেউয়ে করে বাইড়াবাইড়ি কাছাড় ভাইঙ্গ পড়ে। 
এইমতে যায় রাজা নবাবের সরে ॥ 


তিন মাস থাক্যা রাজা জলের উগর। 

চাইর মাসে গেল রাজা নবাবের সর॥ 
সঞ্গের যতেক দ্রব্য যত লোকজনে। 

একে একে ভেট দিল নবাবের ঘ্থানে ॥ 
পঢ়বইয়া* আবের* কাকই আবের চচিরুণী। 
চক্ষে না দেখোঁছ শ্যধয লোকমুখে শান ॥ 
শীতল পাটী পাইয়া তবে শীতল হইল মন। 
পাইল ভেটের দ্রব্য যত আয়োজন ॥ 

দশ হাজার তঙ্কা পাইয়া খ্যসী হুইল মিএঞা। 
বাজচন্দে দিলা ঘর বাছাই কাঁরয়া ॥ 


নবাবের সরে রাজা আছে খসে মন। 
ঘরেতে থাকিয়া রাণী দেখল স্বপন ॥ 


(২) 


এক দই মাস কার বছর গোঁয়ায়। 

কুচ্বপন দেখিয়া রাণী করে হায় হায়॥ 
বছর গোঁয়াইল রাখী তবে এই মতে। 
দুই বছর যায় রাণী চাইয়া পথে পৃথে॥ 


১ প্রইয়া-পরর্বদেশীয়। ২. আবের-অন্রের। 
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তিন বছর গেল যদি রাজা না আইল । 
বিপদ গণিয়া রাণীর বড় িন্ভ হুইল ॥ 
ঘরেতে কুমারী কন্যা বিয়ার যোগ্য হইল। 
চৌন্দ বছরের কন্যা আবিয়াইত রইল ॥ 
পাড়ার লোকে কানাকানি রাণী তাহা শুনে । - 
কি মতে ধরায় কহ গায়ের পরূণো। 

যব কন্যা লইয়া মায়ে একলা শুয়ে ঘরে। 
রাত্রদিন করে রাণী চিন্তা জারে জারে॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণা ?ক কাল কাঁরল। 
ব্রাজার নিকটে এক লিখান পাঠাইল ॥ 


লেখনিতে লেখে রাণা যত সমাচার । 
পরথমে পাঁতর পায়ে করে নমচ্কার ॥ 
রাজ্যের আবেস্থা যত লিখিয়া জানায়। 
কন্যার কথা লেখে ঘাণী কাঁরয়া জালাম্স | 
তিন বছর যায় রাজা আছত বৈদেশে। 
ঘরেতে তোমার কন্যা আছে কোন্‌ বেশে ॥ 
পরথম যৌবন কন্যার লোকে কানাকান। 
তা শ্যন্যা কেমনে সহে গায়ের পরাণি॥ 
বিবাহের কাল গেলে উচিত না হয়। 
এমন কন্যা ঘরে রাখলে ধর্ম্মনাশ হয়॥ 


পন্র পাইয়া তুমি বিলন্ব না কর। 
শাঁত্র চলিয়া আইদ আপনার ঘর ॥ 


এই পত্র লেখ্যা রাখ কোন্‌ কাম করে। 
লোক দিয়া পাঠায় পত্র মডশি'দাবাদ সরে॥ 


এক গণক আইল তবে খ্ুঙ্গিপযথি লইয়া 
এই গণক আইয়া কয় গণিয়া বাছিয়া॥ 
“হডড় পরী জিলি কন্যা পরমা প্যন্দরণী। 
ইহার সখের কথা কহিতে না পারি॥ 
রাজার ঘরে অইৰ বিয়া রাজার পাটরাণণ। 
স্যখেতে কাটাইব কাল কহিলাম আমি” 


আর গণক বলে “কন্যার চলন-চালন বেশ । 
বেল্গয১ ভুরু আছে কন্যার মাথায় দীঘল কেশ॥ 
পাশাল কপাল কন্যার আনু দন্তপাট £ 

এই কন্যার বড় ভাগ্য আছে রাজার পাট ॥ 
চরণ ধোয়াইব কন্যার শতেক কিঙ্করে। 
দক্ষিণ দেশে জইব বিয়া ধনী সদাগরে॥” 
আর গ্রণক বলে “কন্যা সব্বসচনক্ষণ। 
গচ্মের মতন দেখি দুখানি চরণ ॥ 

হাটিয়া যাইতে কন্যার চপয়া গড়ে প্ারা। 
উত্তারয়াৎ রাজার ঘর কারিবে পদরাণ॥ 
পায়ের দুইখাঁন গোছ যেমন চির ণাী। 

এই লক্ষণ থাক্‌লে কন্যা হয় রাজরাণী |” 


আর গণক আইসা তবে হচ্ত দেইখা কয়। 
ঝাঁটতে হুইবে বিয়া নাহি কোন ভয়॥ 
পন্লের সমান কন্যার যেমন মখখানি। 
চক্ষ; দুইটি দেখি ভাল নাচয়ে খঞ্জলী॥ 
গশ্ডেতে সিন্দরের ঝালা চান্দের বরণ । 
সর্্বা্গ দেখলাম তান্ন আঁত সুলক্ষণ ॥ 
বাজার ঘরে হইব বিয়া তার নাহি থা! 
একে একে হুইব কন্যা সাত প্যতের মা” 


আর গণক বলে “কন্যার কাল চক্ষে মণি। 
ভাগ্যমতট হবে কন্যা হবে রাজরাণণী। 
ন্রাষ্টতে আছিয়ে দোষ কোম্টী ফলে বালা । 
গর দোষ আছে কন্যার কাট এই বেলা॥ 
উত্তম বসন জোর আর সবন?ী কলা€। 

ঘৃত দ্ধ তণ্ডুল আন দাজাইয়া ডালা ॥ 
চ্বাদশ ত্রাঙ্মণে আনি করাও ভোজন । 
গরদোষ কাটিয়া যাইবে ততক্ষণ ॥ 
তীর্থজলে যাইব ছিনান করাইয়া। 

আইজ যাইব গরদোষ কাল হুইব বিয়া ॥” 


১ যোগ্য=যুগ্ম। ২. উত্তরিয়া=উত্তরদেশায়। 
৩ পসরা=উজ্জবল ৷ "8৪ সবরী কলা=্চাটিম কলা। 


এই সব করে রন ভন্তিষত মনে । 
বাড়ী আইল রাজচন্দ্র বিয়ার কারণে ॥ 
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ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজার বরণ হইছে কাি। 
: রাজ্য নাহি করে রাজা নাহিক ঠাকুরালী ॥ 
শয়ন কারিয়া রাজা কভু না ঘডমায় । 
উঠি বাঁস করে রাজা করে হায় হায় ॥ 
তাহারে দেখিয়া রাণী জিজ্ঞাসা কারিল। 
“ক কারণে প্রাথপাঁত এমন হইল॥ 
তান্বল-ঢুয্না পইড়া থাকে বাটায় পড়িয়া। 
নিদ্রা নাহি যাও- তুমি গালজ্কে শুইয়া 
থালেতে পাঁড়য়া থাকে চিকাঁনর ভাত১। 
অন্নব্যঞ্চনে কেন নাহি দেও হাত ॥ 
প্রাণের দোসর কন্যা তারে নাহ দেখ । * 
একাদন কাছে পাইয়া মা বলিয়া না ডাক॥ 
বিষ হইল ঘরবাড়ী ?বষ হইলাম আমি৷ 
কন্মদোষে বিষ হইল ঘরের নন্দিনী ॥ 
বিয়ার কাল গেল কন্যার না কর ভাবন। 
তোমায় দেখ্যা হইল আমার নিকট মরণ ॥” 


“শন শন রাণী আরে কহি যে তোমারে। 
(আরে কহি যে তোমারে) 
কলিজা খাইছে মোর জলের কুম্ভণরে॥ 
বনের বাঘে খাইছে মোর সব্বাঙ্গ শরখর। 
শেলেতে বিশ্ধিয়া নক হইছে দুই চিরং॥ 
কি করিলা রাণী আরে কি করিলা তুঁম। 
কুক্ষণে আমার কাছে লিখিলা লিখনী 
লিখনী লইয়া গেলাম নবাব দরবারে। 
লিখন দেখিয়া মোরে জিজ্ঞাসা যে করে॥ 
যখন দেখিল বেটা গন্র লেখা আছে। 
ভর ষযবতা কন্যা বিয়ার বাকণ রইছে॥ 


১ চিকানর ভাত-সরয চালের ভাত। ২ চির-চিড়। 
১০০ Rt 


দেশে ফিরব বল্যা যখন চাঁহিজাম বিদায় । 
আমারে কাহিল বেটা "শন ওহে বায় 
শ্যন্যাছ তোমার কন্যা ছু জামালন১। 
আমার কাছে বিয়া দিয়া ভোগ ঠাকুরালী ॥ 
খেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান। 
দরবারে পাইবা তুমি আমার ছেলাম ॥ 
বাটিতি চলিয়া যাও আপনার ঘরে। 
যাবত যোগাড় আমি কাঁর নিজপযরে | 


 জাতিনাশ ধৰ্্মনাশ বাইচ্যা কাজ নাই। 
রাজত্ব ছাড়িয়া চল জঙ্গলাতে যাই ॥ 
পরতিজ্ঞা করিয়াছি আমি মনেতে ভাবিয়া। 
“ইল দেখবাম যার নখ সকালে উঠিয়া ৷ 
মাল ডোম আইজঙ্গ* না করব [বিচার । 
কন্যা বিলাইয়া দিবাম নযঁহক আচার ॥' 
মনলম৷নে কন্যা দিতে নাহ সরে মন। 
রাজত্ব হইল আমার কল্্মীবড়ল্বন ॥ 
গলায় কল? বান্ধ্যা জলে ডুব্যা নার । 
এ বিষ না বাড়তে পার ওবা ধন্বন্তরী॥৮ 


এই কথা শ্ান্যা রাণী চিন্তিত হইল। 
বাড়ীর নফরে এক ডাক দিয়া আনিল ॥ 
আজ রাত্রি যায় যদ অইব সন্্বনাশ। 
রাত্রি যেন থাকে সূর্য্য না হয় প্রকাশ ॥ 
আছিল বাড়ীর বক্‌জীী নামেতে মদন। 
দেখিতে সঃল্দর রূপ * * * * নন্দন 
হাটবাজার করে ডাকের আগে খাড়া। 
প্যন্দর কুমার সে যে গ্রভাতয়া তারা॥ 
বাহর অন্দরে ছেড়া করে আনাগোন।। 
অঙ্গেতে মাখিয়া তার হইছে কাণ্টা সোনা ৷ 


১ ছঢরং জালানী-শ্রেষ্ঠা সন্দরী। 
২ আইজজ্া-হাজং (গারো পাহাড়ের উপজাতাবশেষ)। ৩ ছেড়া-ছোকরা। 


* ইহার পরের অংশের পাঠান্তর এই অধ্যায়ের শেষে দুষ্টব্য।--সখময় মুখোপাধ্যায় 
| 
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ডাক দিয়া অন্যা রূপ? মদনের আগে কয় । 
“পনের সমান তুমি না করিও ভয় ম 

দারঃণ পরাতজ্ঞা রাজা যে মতে করিল। 
পঢন্ববপর বিবরণ রাণী সকল কহিল ॥ 

শল শুন মদন আরে কাঁহষে তোমারে । 

নিশি ভোর কালে তুমি যাইয়ো শয়নমান্দর-দ্বারে ॥ 
মান্দর-দ;য়ারে তুমি শিয়া খাড়া হইও ॥” 


না ভাবল উত্তর-পশ্চিম না ভাবল পঢ়ব। 
কিসের লাগিয়া রাণী কহে এমন অপরুপ ॥ 
শয়ন-সন্দিরে রাণী কাঁরল গমন। 
নিশিভোরে দ;য়াারে দাঁড়াইল মদন 
আজল কাজল মেঘ আকাশের গায় । 
পঢ়ব্বদকে লাল স্যরডয উক দয়া চায় ॥ 
নহবত বাদ্য বাজে হাফারখানা ঘরে। 
পালড্ক ছাড়িয়া রায় উঠিল সত্বরে॥ 

রাণী ত খ্যালয়া দিল কপাটের খিল। 
মন্দির ছাড়িয়া রূজা হইল বাহির ॥ 


নেউলিয়া রাজচন্দ্র দেখিল চাহিয়া। 

. নফর চাহিয়া আছে হযন্কা হাতে লইয়া ॥ 
জলচোঁকি নোনার ঝাড়ি তাতে শশতল পানি। 
হাতমখ ধ্যইল রাজা শীতল পরাণি॥ 

মদনে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসা যে করে। 
“ক কারণে আইলা তুমি আমার মন্দিরে 1৮ 


নার বছর ধইরা আগি করি তাবেদারণী। 
এইখানে আছি আগি হইয়া শিরের পরব 0৮ 


কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর কেবা বাগ মাও। 
পরিচয় জানতে রাজা নফরে জগায় 


১ নেউলিয়াফিরিয়া। ২ শিরের পরাঁ-শিয়রের প্রহরণী। 
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পাঁরচয় পাইয়া রাজা সানান্দিত মন। 
-বিবাহ-কারণে করে মঙ্গল আয়োজন ॥ 
শনভাদন শঢভক্ষণ স্থির যে কারল। 
শঢভলগ্ন পাইয়া রাজা কন্যা দান ?দিল॥ 
যতেক সামগ্রী দিল নাই তার নাম। 
জমিদারী লেখ্যা দিল বামঃনকান্দি গ্রাম ॥ 


ভেতীয় অধ্যায়ের পাণ্ডান্তর *) 


রাজা বলে “রাণী আমি যি দ্থির কার। 
নবাবে না দিলে কন্যা না থাকিবে জমিদারী ৷ 
জয়প্যর সর দিব দরিয়ায় ভাসাইয়া। 
গদ্দদন লইবে আসি পাণ্ঠানে বান্ধিয়া ৷ 
কন্যার লাগিয়া মোর ঘটিল জঞ্জাল 

এই রুন্যা হইল মোর পরাণের ফাল. 
জাতিনাশ ধৰ্ম্মনাশ গো রাণী উপায় না দৌখ। 
আখরির দিন২ গেল আর নাহি বাকি ॥ 

এই দিনের আগে কন্যা নবাবের সরে! 

' পাঠাইতে হইবে কন্যা তাহার অন্দরে॥ 

বিষ কি খাওয়াইয়া মারি আগ্যন জবালাই। 
কোন্‌ দেশে গেলে বল আমি রক্ষা পাই ॥ 
আয়োজন কর রাণী পাঠাও কন্যারে। 

গলায় কলস’ বান্ধ্যা আমি ডুবিব সায়রে |” 
এই কথা শ্ন্যা রাণী কোন কাম কারল। 
মনেতে ভাবিয়া রাণী য্ত্তি ্থির কৈল ॥ 
বাড়র নফর ছিল মদন তার নাম। 

দেখিতে সুন্দর বড় রূপের কাঠাম॥ 

পুজার ফুল তুল্যা আনে জাকের আগে খাড়া। 
দেখিতে সুন্দর রূপ আসমানের তারা ॥ 
জাতি না ভাবল রাণী কুলমানের কথা। 
এই মতে ছাড়ে রাণী কন্যার ঘমতা॥ 


১ ফাল্‌লাঙ্গলের অগ্রভাগ ৷ ২ আখাঁরর দিন-শেষ দন। 


* প্রকৃতপক্ষে ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশের পাঠান্তর।_ সুখময় মুখোপাধ্যায় 
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ঘরে থাক্যা রঃপবতন এতেক না জানে । 
নিশিকালে গেল রাণী তার বিদ্যমানে ॥ 
পালচ্কে ঘুমায় কন্যা চান্দের সমান। 
দেখয়া সন্দর কন্যা মায়ের কান্দিল পরাণ ॥ 
সুবর্ণ কপোভ মায়ের হৃদয়ের নল'ী। 
কেমনে উড়াইয়া দিব খোপ কইরা খাল॥ 
“উঠ উঠ রূপবতদ আঁখ মেল্যা চাও। 
[শিয়রে দাঁড়াইয়া কান্দে অভাগিনী মাও 
উঠ উঠ কন্যা আরে দেখ চক্ষু চাহিয়া? 
নগরে আগুন লাগল তোমার লাগিয়া॥ 
তোমার লাগিয়া রাজা জলে ডুইবা মরে।' 
তোমার লাগিয়া আমরা যাই বনান্তরে ॥৮ 
স্বপ্ন দেখে রুপবতা মায় কাইন্দা জার১। 
নগর জ্যাঁড়য় উঠে ক্রন্দন হাহাকার ॥ 
স্বপন দেঁখয়া কন্যা উঠিয়া বাঁদল। 
1শয়রে দাঁড়াইয়া মায় কান্দিতে লাগল ॥ 
“ক কারণে কান্দ মাগো কও কও শ্যান। 
পরাণে না সয় দেখ্যা তোমার চক্ষের পানি ॥ 
কি অপরাধ আম করিয়াছি পায়।” 
শিয়রে দাঁড়াইয়া কান্দে অভাগন? মায়॥ 
“তোর দোষ নাইলো কন্যা কগালেরে দোঁষি। 
বিধাতা করিল মোরে এমন নৈরাশখ॥ 
শীতল মন্দিরে মোর লাগিল আগযনি। 
আর না দেখিব তোর চান্দম্যখখানি ॥ 
আর না শ্যানব তোর খে মা মা ব্যলি। 
গোষনিয়া পংখী মোর কাটিল শিকলি 1৮ 


১ জার-জজীরত। 
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না গাইল বিয়ার গীত না হইল আচার । 
পরতে না দিল কেউ মঙ্গল জোকার॥ 
পাড়াপড়শীর কাছে সোহাগ না মাগিল মায়। 
বিয়ার হলাঁদ না মাল কন্যার গয়ে॥ 

জল না-ভারিল কেউ না গাইল গান। 
শ্োকেতে কান্দিয়া মরে মায়ের পরাণ ৷ 


আন্ধাইরা নিঝুম রাতি আশমানে জব্লে তারা । 
মদন আসিয়া দ;য়ারে হইল খাড়া ॥ 
লাজেতে গিয়া পড়ে’ কন্যার মাথার কেশ। 
আস্তে ব্যদ্তে টানিয়া কন্যা পরে নিজ বেশ॥ 
না আসিল পুরোহিত কুল আচরণ 
নিবঢ্ম রাতে করে মায় কন্যা সমপর্ণ॥ 
লইয়া কন্যার হাত গদনেরে দিল। 
কেহ না জানিল মায় কন্যা সমার্পল ॥ 
কেহ না, দিল তায় মঙ্গল জোকার । 
[বিবাহের গীত হইল ক্রন্দন হাহাকার 1 
চন্দ্রসূ্ষ্য সাক্ষী হইল গায় কাইন্দা মরে। 
হাতে হাতে সমর্পণ কন্ধিল বিয়েরে ॥ 

যু * যু Ed 
*“শ়ন শন মদন আরে কহি যে তোমারে। 
মায়ের দলালী কন্যা দিলাম তোমারে ॥ 
বংশের পরদাঁম্‌ মোর একমাত্র ঝি। * 
তারে সমর্পণ কইলাম আর কৈবাম ক॥ 
ছপড়য়া বুকের নলী দিলাম তোমারে। 
, পোষা পাখী দিলাম আমার ভাঙ্গিয়া পিঞ্জরে॥ 


১ গিয়া পড়েএলাইয়া পড়ে 


+ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই অংশাটিকে “চতুর্থ অধ্যায়” হিসাবে চিহ্নত কাঁরলেও 
তৃতীয় অধ্যায়ের মুলপাঠের শেষ ছয় চরণের (*শন্ভাঁদন শুভক্ষণ স্থির মে 
করিল।...জমিদারী লেখ্যা দিল বামনকান্দি গ্রাম ॥”) সাঁহত এই তথাকথিত চতুর্থ 
অধ্যায়ের প্রথম ষোল চরণের তুলনা কাঁরলে বুঝা যায় যে এই অংশটি তৃতীয় 
অধ্যায়ের পাঠান্তরেরই অন:সৃতি।_সঃখময় মুখোপাধ্যায় 
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বনে থাক জলে থাক রাইখ মায়ের কথা । 
এই কন্যার মনে তুমি নাহ দিও ব্যথা ॥ 
সঃখে রাখ দুঃখে রাখ তুমি প্রাণপাঁতি। 
তুম বিনে অভাগটীর নাহি অন্য গাঁত॥” 
মায়ে কান্দে বিএ কান্দে কান্দি জারজার। 
গাছের ডালে বাঁদ কান্দে পবন পক্ষী আর ॥ 
ফু ফ্ঃ মঃ ০ 

নিশিরাইতে ভাক্যা সায় মাকিমাল্লা আনে। 
নগরীয়া লোক তাহা কেহ নাহ জানে॥ 
পরের মাঝি কানা চইত একচক্ষ্ কান। 
তাহারে কাল ম:য় ধনরত্ব দান ॥ 

- রুপবতন কন্যা লইয়া উঠিল ত্বারতে। 
বা-জাদাইয়ে রাণী বিদায় কৈল. এইমতে॥ 


1নাশরাইতে বাইয়া তারা যায় তরীখ।ীন। 
পাল টাঙ্গাইয়( চলে তের বাঁক পান ॥ 
চৌদ্দ বাঁকের মাথায় গিয়া রানি ভোর হইল। 
সেই খানে গিয়া কানা তরী লাগাইল ॥ 
প্রাণীর হ্কুম বাল শন ঢরনদার১। 
রজনী হইলে ভোর. বিদায়-আমার ॥” 


গাঁও-গেরাম নাই কাছে অলহুতলছ পানি। 
বলে ডাকে বাঘ-ভালঢক জলে কুম্ভারণী॥ 
সেইখানে দ্যই জনে বনবাস দিয়া। 
দেশের ভায়ং চল চইতা তরণখ্যান বাইয়া॥ 
৬ ক ফু বা সঃ যঃ 
“বাপের বাড়ীর পাল্দীরে কোথায় চল্যা যাও। 
মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা খাও |. 
মায়ের আগে খবর কইয়ো দখলশী িএরে। 
মাবিমাল্া দিয়া গেল এই না বনান্তরে॥ 
বাপের আগে কইও খবর অন্য কেহ নাই। 
বনেতে পড়িয়া কেম্‌নে জীবন গোঁয়াই॥ 
চলিতে চলিতে পানী আর দেখা নাই। 
বনের হরিণা যেমন বনেতে বেড়াই 


১ চরণদার=আরোহৌ। 
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ভায়=প্রাত। 


শয়ন শুন পবন আরে যাও মায়ের আগে। 
রূপবতী কন্যা তার খাইছে জংলার বাঘে॥” 
“না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা কান্দিলে কি হয়। 
{বধাতা িখ্যাছে বল কোন্‌ জনে খণ্ডায় 
শরে কইলে সপাঘাত ওবার কিবা করে। 
কন্দদোষে আমরা দুইজন আইলাম বনান্তরে ॥ 
দেবের নৈবেদ্য করে কুকুরে ভোজন । 

তার লাগিয়া কন্যা তুমি করছ ক্রন্দন! 
আমিত চণ্ডাল কন্যা তুমি গঙ্গার পানি। 

না ধরিব না ছটইব তোমার চরণখানি ॥ 
{ক্ষদায় দিয়াম বলের ফল তিয়াষে দিয়াম পানি। 
গাছের পাতা পাইড়া দিয়া করিব বিছানি॥ 
রাজার দুলাল কন্যা নাহি জান কেলেশে। 
একলা কইরা কেমনে তুমি থাকবা বনবালে॥ 
“বনের দোসর সঙ্গী আমিত নফর।” 

কথা শ্যন্যা কান্দ্যা কন্যা করিলা উত্তর ॥ 

“শুন শ্যন প্রাথপতি কই যে তোমায়। 

তোমার হস্তে সমর্পণ কইরা দিল মায়॥ 

বনে জঙ্গলায় থাকি তুমি মোর দ্ৰামণ। 

তুমি বিনা অন্য কারে নাহি জানি আমি॥ : 
এতেক করিল বধি কপালেরে দোি। 

আমার লাগিয়া বন্ধ তুমি বনবাস ৷ 


CC 


কাংগাল'য়া জাঙ্খালগয়া তারা দুইটি ভাই? 

জাল বাইয়া মাছ মারে অন্য কার্ঘ্য নাই॥ 

কোমরে বাম্ধিয়া ডোলা১ হাতে লইয়া জাল। রি 
নদশর কিনারে ঘরে সকাল বিকাল! 

ঘ্যারতে ঘরেতে তারা এইখানে. আইল। . 

রূপবতী কন্যার সঙ্গে বনে দেখা হইলা। 


১ ডোলা_-মৎস্যাধার। 


* এই অংশটিও তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠান্তরের অনসাত।-সুখময় মুখোপাধ্যায় 
১০৭- 


৮৯ 


- ১ আচানক-অচেনা। 


১০৮ 


দুই ভাইয়ের তিন বিয়া প/ভ্রকনযা নাই। 
ঘরের যে বড় বউ নাম তার পদনাই ॥ 

“পঢ়নাই পঢনাই বাল” কাঙ্গালিয়া ভাকে। 
ঘরের বাহির হুইয়া পঢ়নাই চাইয়া তবে দেখে ॥ 
আচানক+ প্ঢরয্ষ এক সঙ্গে তার নারট। 
জিনিয়া চান্দের ছটা যেন হুরপরী॥ 
লক্ষ্মীর সমান রূপ লব্বসঃলক্ষণ। 

প্ুনাই বাঁল কাঙ্গালিম্বা ডাকে ঘনঘন ॥ 
“সারাদিন বাইলাম জাল কাটাইলাম {বফলে। 
কানপনা না পাইলাম আজি নদীর জলে॥ 
পন্থে পাইয়া লক্ষী ট্ুকাইয়া আনি। 

যত্ব কইরা এই ধন পাল নয়া তুমি ॥” 


পনন্রকন্যা নাই পঢ়নাইর বড় দয়খ মন। 
কন্যারে দেখিয়া প্যনাইর আনন্দিত মন॥ 
কার কন্যা কেবা বাপ কোথা তোমার বাসা। 
একে একে যত কথা করয়ে ?জজ্ঞাসা ৷৷, 
একে একে যত কথা জিজ্ঞদয়ে আর। 
“সখ্গেতে পুরুষ দোঁখ কি হয় তোমার 0” 
“নাহ ?পতা নাহি মাতা নাহি সোদর ভাই। 
জলের শেওলা-নম ভাসিয়া বেড়াই ॥ 
কপালের দোষে হইয়াছিলাম বনবাপনী। 
দঃখেতে পড়িয়া কাটাই যত দিবানিশি | 
দৈনযোগে দেখা হইল তোমাদের সনে। 
স্থান মাগি ধন্মের মাওগো তোমার চরণে 1৮ 
পোলা নাই পার নাই পনাইর শ্যণ্য ভ্রিসংসার। 
পান্রকন্যা পাইল পঢ়নাই ভ্রিজগতের সার 
ফু ফু 


যু ফু 


(৬) 


“শন শন প্রাণপ্রিয়া কই যে তোমারে । 
পক্ষকালের জন্য বিদায় দেও ত আমারে & 
ছয় বচ্ছর কাটাইলাম তোমার বাপের কাছে। 
আমার বাগ-মাও কি প্রাণে নাঁচা আছে॥ 


২ কানপনা-একজাতীয় ক্ষদদ্র মাছ। 


একবার দেখযা আইয়াম্‌ তাদের মুখখানি । 
কিছ কালের জন্য কন্যা সাগিগো মেলানি ॥” 


দিশা :_দ্রমররে [নিশা যায় ইয়া 


“কাজলবরণ ভ্রমরের রূপার বরণ আঁথ। 

কোন্‌ বিধাতায় গড়ছে তোন্ময় কইরা বনের পাখী ॥ 
শন শুন ভ্রমররে আমার মাথা খাও। 

উন্দেশ কারয়া দেখ বন্ধুরে নি গাও ॥ 

এক পক্ষ চল্যা গেল মরা চান্‌ জীরে। 

কেন না আইল বন্ধ কিসের লাগিয়ে ৷ 

আর পক্ষ যায় বন্ধুর পথপানে চাইয়া। 

অভাগনর কথা বন্ধ; গেছে কি ভুলিয়া ॥ 

গল্থের পানে চাইয়া থাকি বন্ধর লাগিয়া । 

চক্ষে বরে মাকড়াসা আন্ধার লাগিয়া ॥ 


তুলিয়া গাঁথলাম মালা মালা হইল বাসি। 
এমন যৈবনকালে বন্ধ হুইল বৈদেশাী ৷৷ 

রাইত যায় আমার আশে দিনে আইব বাঁল। 
পন্ধের পানে চাইয়া থাকৃতে চক্ষে পড়ে বালি॥” 


এইমত কান্দে কন্যা সকর;ণ মন। 

ওদিকে হইল কিবা শন বিররণ ৷ 

রাজা যে ম্যারল ডঙ্কা সহরে বাজারে। 

যেজন মারিয়া দিবে তার দ?বমনেরে ॥ 

জাতি নাশ কৈল দদষমন কুলে দিল কালি। 
দঘমনে ধাঁরয়া রাজা দিবে নরবালি ৷ 

তোমার গোন্মারে ধইরা নিছে আর রক্ষা নাই॥ 
শিরেত পড়িল বাজ বুকে পড়ে হানা। 
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে রূপবতী কন্যা ॥ 


মঃ গং ফু চা 


“শন শান প্যনাই ধর্মের মাও গো 
(ছাইড়া দে)। 

{ক শ্যনিলাম কানে ওগো কি শীনলাম কানে 
(ছাইড়া দে)॥ 


১০৯ 


নাজ।র ঘরে জন্ম লইয়া হইলাম বনবাসী 

আর কারে বা দিব দেষ কপালেরে দোষ গো 
ছোইডা দে)। 

[নাশরাইতে স'প্যা দল অভািনী গাও 

ভাব্যাচিন্তা আন্ধাইর বি নাল গো 
হোইড়া দে)॥ 

পইড়া রইল দালান কোঠা যত দাসদাজনী - 

বন্ধুরে লইয়া আমি হইলাম বনবাসী গো 
ছোইড়া দে)। 

দৈবঘোগে ধৰ্ম্ম-পতার সনে হইল দেখা 

অভাগিনার ভাগ্যে বাঁধ সখের পাইলাম দেখা গো 
ছোইড়া দে)! 

মা ভূললাম, বাগ ভূললাম, ভুললাম বাড়ীঘর 

এই ছল কর্মের লেখা আপন হইল পর গো 
ছোইড়া দে)। 

55855৮75705 
ছোড়া দে)॥ ূ 

THUR উই 
বন্ধুর চাল্দ সখ গো 

ফালাইয়া৯ শীতল পাটা না শ্যইলাম বন্ধ্যর সনে গো 
(ছাইড়া দে)। 

দুই দিন না বলাম গঃখের গিরবাস 

কন্জফেরে অভাঁগনশী হইল নৈরশ গো 
(ছাইড়া দে)॥ - 

গাঁথিয়া পঃজ্পের হার একদিন নাহি দিলাম বন্ধ্যর গলে গো 

কয়া চিকণের ভাত তুইল্যা না দিলাম বন্ধ্যর ম্যখে গো 
(ছাইড়া দে)। 

দেইখা আম ধর্ম্মের মাও গো ছাইড়া দে॥ 


পর্‌বোধ লা মানে কন্যা প্যনাই ব্যঝায় 
যতই ব্যবায় কন্যা করে হায় হায়। 
রূপেৰতী বলে “মাও 
ধার তোমার দুই পাও 
আমারে লইয়া চল যাই। 


১ ফালইয়া-পাতিয়া। 


১১০ 


যেখানেতে গেছে পতি 
অইবাম মরণের সাথী 
জীবনে আমার কার্য নাই॥ 
মনে মনে দঃঃখ পাইলাম ~ 
“একদিন না বাঁঞ্চলাম 
করিলাম পাঁত সঙ্গে ঘর। 
দঃষুমন হইল বাপ . 
চিত্তে মোর দিল তাপ 
মাও বাপ হইয়া হইল পর॥ 
[বৰ খাইয়া মরবাম গো আম 
যাঁদ না দেখাও ভ্বামী 
গলেতে ভুলিয়া দিবাম কাতি” 
প্যনাই ব্বাইয়। কয় 5 
এ বড় বিষম হয় 
বইল্যা কইয়া পোহাইল রাতি॥ 


প্রভাতে উঠিয়া প?নাই 'কোন্‌ কাম করে। 
নৌকা শাজাইতে তবে কয় জাঙ্গাইলারে॥ 
জাঙ্গাইলা আনিল পানসী ঘাটেতে লাগায় । ' 
কন্যারে লইয়া পঢ়নাই রাজার দেশে যায় ॥ 


দরবারে বাঁসয়াছে রায় পান্রমিত্র লইয়া। 

দরবারের ঘরে প্যনাই খাড়া হইল গিয়া হু 
কাঙ্গলীয়া জাঙ্গালীয়া পাছে দই ভাই। 

-গর্খমে দরবারে দিল ধন্সের দোহাই 

রাজার দোহাই দিয়া প্য়নাই যোড়হাতে কয়। 

“এক নালিশ আছে মোর কইতে বাসি ভয় 

কোন্‌ দোষে জামাই মোর বন্দীখ্যনা ঘরে। 

কিসের লাগিয়া তুমি আন্যাছ তাহারে ॥” 
পান্রামন্রগণ তবে প্যলাইরে: জিজ্ঞাসে। 

“কার জামাই কোথায় মর আইল বন্দীবেশে 1৮ 

পঢ়নাই কান্দিয়া কয় “বড় দয়খের বি। 

তাহার দঃম্কের কথা কাঁহবাম কি নু 
“শল শুন রাজা আরে কহিষে তোমারে। 

পালিয়া পংখিনী কও কেনা মারে তাঁরে॥ 


১১১ 


শুন শুন রাজা আরে কহিবে তোমায়। 
ঘর বাল্ধিয়া কেবা তায় আগুন লাগায় ॥ 
বাগোয়ান লাগাইয়া বল কেবা গাছ কাটে। 
পায় আছাড়িয়া কেবা ভাঙ্গে পুজার ঘটে ॥ 
নিশি রাইতে রাণন ঘারে কন্যা দিল দান। 
সেইত জামাই তোমার পত্রের সমান ৷ 
জামাই কন্যার কহু কবা দোষ আছে। 
“স্বামী হারাইয়া কন্যা বক রকমে বাঁচে॥ 
পাগাঁলনী হইয়া কন্যা জলভুব্তে চায় । 
বাউরা” কন্যারে ধইরা রাখন দায় ॥ 
আমার কথা রাখ্যা যাও বন্দীখানা ঘরে। 
আগে কেনে বিয়া দিলা মারবা যাঁদ পরে ॥ 
বনবাসী হইল কন্যা ছিল পরের ঘর। 
মাও বাপ হইয়া তোমরা কেনে হইলা পর ॥৮ 
টু গালি পাড়ে পঢ়নাই শুনে সভাজন। 
রাজার হইল মনে কন্যার বদন ॥ 
দকর;ণ-মন রাজা ভাসে চক্ষের জলে। 
পান্রমিত্র জনে রাজা বঢুঝাইয়া বলে॥ 
রাজার আদেশে হইল বিয়ার আয়োজন। 
বন্দীখানা হইতে হ্যন্তি হইল মদন ॥ 
হাতা ছল ঘোড়া ছিল আর জম! বাড়ী। 
জামাই বন্যায় লেখ্যা দিল বাড়ীর জমিদারী ॥ 
বাড়তে বান্ধিয়া দিল বারদ;য়ারী ঘর। 
- রূপবতী লইয়া জামাই যায় নিজ ঘর॥ 


১১২ 


২৮ 


ছেওয়ান। মিনা 
না 
* আলাল দুল্ৰালেত্ৰ পালা 


CD) 


সত্য কর প্রাগপতি সত্য কর রইয়া। 

আমি নার? মইরা গেলে আর নাই সে করবা বিজ 
আমি আভাগ' রে পিয়া কই তোমার কাছে। 
?শয়রে খাড়াইয়া যম বাকি কয় দিন আছে॥ 
শরীল অইল মাটি সুখে কালা ধরে। 


" দই দিন পরে শ্ইবাম ক/য়ার কয়বরে ॥ 


ঘরে রইল আলাল দুলাল তারা দুইটি ভাই। 

আভাগন গায়ের আর কোনি লক্ষ্য নাই॥ 

শন শুন ওহে গে পতি_গাঁতি আরে বলি যে তোমারে । 
কোলের ছাওয়াল আলাল দঃলাল রাখ্যা যাই ঘরে ॥ 
শন শ্যন ওহে গো দেওয়ান কইয়া ব্যঝাই আমি৷ 
দুধের বাচ্ছা দুই-না পুতে সপলাম অভাগিনী ৷ 
সাক্ষী থাক্য চান্দস/রুজ্‌ আরে দুই নয়নের আখি। 
তার হাতে সপগ্যা গেলাম আরে আমার পোষা পাখী ॥ 
সাক্ষী থাক্য কিতাব কোনাণ আরে সাক্ষী যে ভোগরা। 
আলাল দ;লালের লক্ষ্য নাই দে তুমি ছাড়া॥ 
সাক্ষী অইয়ো নদী নালা জঙ্গলা পাহাড়ন। 

বনের না পইখ পাখালী আমি তারে সাক্ষী কাঁর॥ 
আমিত আভাগ মাও আরে যাইরে ছাড়িয়া । 
কোলের ছাওয়্াল শিখরে নেও কোলেতে তুলিয়া = 
কান্দিতে কান্দিতে মায়ের চক্ষে গড়ে কাঁলি। 

টান দিয়া বুকে লইল “পনর পত্র” বাল ৷ 

“সোনার কলি আলাল দুলাল আর তারার দিকে চাইয়া । 
আমার মাথা খাও পিয়া আর নাই সে কর বিয়া ॥ 


G 


সতাঁন বালাই কৈয়া কই তোমার কাছে। 
এতিম’ ধনেরা মোর দুঃখ, পাইব পাছে ৪ 
সতীনের ছাওয়াল কাঁটা সতাঁন মায়ে লাগে। 
সেই না কাঁটা তুলে সতাই সগলের আগে ॥ 
শন শুন পরাণের পতি মোর কথা রইয়া। 
সতাইয়ের গল্প এক শন মন দদয়া॥ 


“শীঘর দক্ষিণ গাড়ে আরে দারাক২ গাছের ডালে। 
কইতরা কইতরা দঃই থাকে তার খোরলে 1 
চিত্ত সুখে নিত্য তারা প্রেম আল।পনে। 

সুখে দিন যায় তারার দঃখড নাই সে জানে ॥ 


«“এইনা মতে কতাঁদন ঘায়রে চালয়া । 

দই [ডিম রাখ্যা কইতরী গেলরে মরেয়া॥ 
ডিম লইয়া কইতরা পাঁড়ল ফাঁপরে। 

খাল বালা থইয়া নাইসে নাঁড়বারে পারে ॥ 
অনাধারে কইতরা আরে বন্যা দেয় উমণ। 
সারা রাইত পর দেয় নাই মে চউখে ঘুম ॥ 
কত কজ্টে ডিম দিয়া আরে যতন কাঁরয়া। 
দই ডিমে দুই বাচ্ছা আরে লইল খযাটয়া ৷ 
একেলা কইতরার জার তখন নাইনে চলে । 
কেবা আধার আনে আর কে থাকে খোরলে ॥ 


নিরুপায় ভাব্যা কইতরা আরে কোন্‌ কাম করে। 

‘ এক না কইতরী আন্যা তার জোরী5 করে॥ 
কইতরা কয় শঃন আলো তুমি যে কইতরণ। 
আম যাই আধার আনৃতাম তুগৈ থাক বাড়ী ॥ 
বাচ্ছায় উম দেও লো তুমি বাড়ীতে থাঁকয়া। 
বাচ্ছারা মোর অইল ওরে বড় দঃঃখ পাইয়া ॥ 
যতন কইরা রাখ্য ওলো যাইতে না হয় দ্যখ। 
বড় অইলে তারা পরে পাইবা সখ & 
চারা গাছ পান দিয়া আগে বড় কইরে। 


বড় অইলে মিঠাফল স্যখে খাইবা পরে 1” 
১ এতিম-অনাথ। y ২ দারাক-হজলজাতীয় এক প্রকার গাছ। 
৩ দেয় উম-তাপ দেয়। ৪ জোরী_জ্যাড়। ] 
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এই না কথা ব্যঝাইয়া আরে খেল চলিয়া । 
কইতরী ভাবয়ে মনে বানাতে বিয়া ॥ 
“বালাই লভীন্‌ গেছে রাখ্যা দুই কাঁটা ॥ 
বড় অইলে আমার নছিবে কেবল জড় কটা 
তানের বাচ্ছায় কবে ব্যঝে দতাইর দুঃখ । 
আখেরে আমার কপালে আছে বড় দুখ ॥ 
আমার বাচ্ছার এরা অইব দুয্অন। 

দেই না কারণে সদা অইব কেবল দন! 
এমন বালাই আমি উম দেই বইয়া। 

দগ্ধ দিয়া অজাগর রাখৃতান পালিয়া ॥ 
দঃখ্বরে ডাকিয়া আমি না আানবাম ঘরে। 
বালাই দূর কর্‌বাম আমি মারিয়া এবারে ॥” 
“কইতরা গেছে তখন আধারের লাগিয়া । 
আধার আনিলে খাইবাম দুইজনে মিলিয়া ৷ 
উইড়া দষমন্‌ আইছে আরে পইড়া কর্ত। 
আমার ম্যখের গরাস কাড়িয়া লইত॥ 

এমন বালাইয়ের গলা ঠোঁটে না ছিড়িয়া। 


এই না বলিয়া কইতরী কোন্‌ কাম কররে। 
গলাতে ধরিয়া ঠোঁটে আছড়াইয়া সারে॥ 
মারিয়া দই বাচ্ছা পরে আরে জঙ্গলায় ফালায়। 
আধার লইয়া কইতরা ভারে বাসার পানে যায় ॥ 


কইতরায় দেখ্যা কইতরাী আরে জ্যাঁড়ল কান্দন। 
কইতরা জিগায় “কান্দ কিসের কারণ ॥” 
কইতরণী কহে “শন আরে খসম আমার! 
আধার আনিতে গেলা আরে দিয়া বাচ্ছার ভার ॥ 
এমন সময়ে এক ?িরধনী আসিয়া। 

আমার বক অইতে লিল জোরে সে কাড়িয়া॥ 
গিরধনশীর ম্যখে বাচ্ছারা হারাইল পরাণি। 

, সেই না কারণে আমি কান্দি আভািলী ॥% 

এই কথা শ্ান্যা কইতরা কান্দে জার জার। 
“মোরে থইয়া কোথায় গেল ছেউরা বাচ্ছারা আম্মার ॥ 
কত কষ্ট পাইলাম হায়রে তারার লাগিম্না। 
কোন পথে গেল তারা বুকে ছেল দিয়া ॥ 
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আগুন জবাঁলল হায়রে আমার অন্তরে । 
হায়রে দারুণ বেথা চিত্তে নাই সে ধরে ॥৮ 


“এই মতে কইতরা আরে কান্দিল বিস্তর । 
মনে মনে কইতরী হাসে বালাই করলাম দুর ॥ 
“সতঈন্‌ ববায়ে নাহি সে সতপনত্রের ব্যথা । 
অন্ভম+ কালে সোয়ামী গো রাখ মোর কথা ॥ 
রাখ মোর কথা পিয়া আরে মোর মাথা খাও। 
ছেউরা২ পুতেরার গানে আঁখ নেল্যা চাও ॥” 
এই না কথা কইয়া পরে দেই তো না নারী । 
মায়ার সংসার ছাড়্যা তবে গেলা নিজ বাড়ী ॥ 


| C২) 


আওরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান সোনাফর। 
আলাল দঢলাল কাইন্দা অইল জর্‌ জর ॥৮ 
কান্দিয়া কান্দিয়া তারা ভূমিতে লঃটায়। 
দানা পানি ছাড়্যা কেবল করে হায় হায়॥ 
মায়ে জানে প্যঢতের বেদন অন্যে জান্‌ৰ কি। 
মায়ের বুকের লো গ্যন্র আর কি 

দুই না ছেউরা ছাওয়ালে বকেতে করিয়া । 
সোনাফর মিঞা কান্দে মাথা থাপাইয়া ৷ 
দ্ধের ছাওয়ালে কেমনে বাচাই পরাণে। 
অনাধারে মরে কেমনে দোৌখব নয়ানে ॥ 

মা মা বল্যা যখন আরে আলাল দুলাল কান্দে। 
বযকেতে আমার হয়রে ছেল যেমন বিন্ধে ॥ 
কি দিয়া ববাইয্সা রাখ ছেউড়া পন্রেরে। * 
কেবা খাওন.দেয় আরে পড়লাম ফেরে ॥ 
মর্যাত না গেছ আওরাত গিয়াছ মারিয়া 
তিনলা পরাণ মার্যা গেছ পলাইয়া ৷ 

কি দুষাঁন কইরাছিলাম আর জনমে আমি। 
তার পর্তিশোধ লইলা এই না জন্যে তুমি! 


১. অল্তুম-আন্তিম। ২ ছেউরা_মাতৃহীন। 
৩ লোঁ=লহু, রক্ত ৷ 


১১৬ 


বান্যাচঙ্গের দেওয়ান আমি নাহ মোর সমান। 
অদন্যাই১ ধন দৌলত খোলাভরা ধান॥ 
পল্থের ককীর অইল আরে আমার থাক্যা সখা । 
দঃনিয়াতে নাই আর আমার মতন দুখী ৷ 

ক কাঁরব ধন দৌলতে আর কি ছার দেওয়ানি। 
দিলের দঃঃখেতে যদ চক্ষে বারে পানি ॥ 
কেবা খাইব আমর যে এই ধন দৌলত। 
শুন্য অইল ঘর মোর মারিয়া জাওরূত | 
ব্যকে ছেল দিয়া গেলা তুমি কোন্‌ পরাণে। 
দ্ানয়া যে দেখি আমি আন্ধাইর নয়ানে॥ 
তুমি যে আছিলা আন্ধাইর ঘরের বাতি। 

তুমি যে আছিলা আমার হৃদ্‌-পিঞ্জরার পংখনী | 
তোমারে ছাড়িয়া আগি বাঁচি কোন্‌ পরাণে। 
তেজিতাম পরাণি আমি তোমার কারণে ॥ 
তোমার পিছ লইভাম আমি এই আছিল মনে। 
দ্ধের বাচ্ছা রাখ্যা গিয়া ফাজাইলা বে-নালে২॥% 


এইনা কান্দে দেওয়ান আরে বুক না কুটয়া। 
পাড়া পড়শী পরা'্ৰ পাইল তারে না বোঝাইয়া॥ 
ঘর খালি অইল আর গঢ়ুরজান* না চলে। 
সোনার সংসার বেত্তণ হায়রে যায় যে (বিফলে ॥ 
ঘরের লক্ষ্মী জননা আরে তার যে লাগিয়া । 
বান্ধা সংসার মিঞার যায় যে ভানিয়া॥ 

দিবা নিশি চিন্তে মিয়ার দঃখ; অইল দিলে। 
দরবার বিচার হায়রে কিছ; না চলে ॥ 

কিসের সংসার কিসের বাদ কেমনে সখ মিলে। 
মনস;র বয়াতি কয় সখ না থাকতে দিলে॥ 


উজনীর নাজনীর সবে আরে এইনা দেখিয়া । 
মিয়ার নিকট কয় দরশন দিয়া ৷ 


“শযনখাইন্‌ দেওয়ান সাহেব শনেখাইন্‌ আমার কথা। 


সোনার সংসার আপনারে নষ্ট অইল বিথণ ৷ 


প্রভূত, অপৰ্যাপ্ত । ২ বে-নালে-বিপদে। 
=গুজরান! - 8 বের্তা_বৃথা। 
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আর এক সংসার কর্যা রাখ্য;বাইন্‌ দেওয়ান বজায়। 


এক জনের লাগ্যা কেন দগল জলে যায় ॥ 
কান্দিয়া দেওয়ান কয় আরে উজীরে নাজীরে। 
“দুধের বাচ্চা আলাল দুলাল আছে মোর ঘরে 
তারার দুঃখ দেখা আমার ফাট্যা যায় বুক । 
সাদি কালে অইব দুঃখের উপর দঃখ ॥ 
সতাই না বুঝে জতীন্‌-প্যতের বেদন। 
সাঁতন-পুতে দেখে সত্যই কাঁটার সমান | 

সেই কাঁটা তুলযা তাই দুরেতে কালা । 

এরে দেখ্যা মন নাই সে সাদি করতে চায় ॥ 
কলিজার লৌ মোর আলাল দ;লাল। 

খের উপর দুঃখ দিয়া না বড়াই জাল 
আলাল দঃলালে বাব আমায় সপ্যা 'দয়া। 
সাদি না কারতে গেল মানা মে কাঁরয়া॥ 

বিয়া নাই সে কর্‌ব্যম আল সংসারের লাগয়া। 
কিসের সংসার আলাল দলালে মারিয়া ৷ 
তারার মুখ দেখ্যা আছি আরে বাঁচয়া পরাণে।* 
নাক্ষসের হাতে নাই সে দিধাম জনীরগানে ৷ 


এই কথা শলিয়া উজার কয় মিয়ার কাছে। 


‘কান্দিয়া কাটিয়া সাহেব ফয়দা নাই সে আছে ॥ 


সতাই সকল সাহেব আরে না হয় মান । 
নতীন্‌ প্যতের লাগ্যা কেউ দেয় জান পরাণ 
আলাল দ?লালে ঘতন কারিবাম সকলে। 

দঃখ নাই দে পাইৰ কিছ; সতাই বাদী অইলে ॥ 
দিলের দ;ঃখয দর কইরা কর্‌খাইন এক বিয়া । 
সোনার সংসার পাল্‌খাইন যতন করিয়া॥ 


এই কথা শ্ানয়া নিয়া চিল্তে মনে মনে। 
কিছ ফয়দা নাই গোর সংসার ছাড়নে॥ 
সোনার কলি আলাল দযলাল রাহলে বাঁচিয়য ৷ 
সংসার না থাক্‌লে তারা খাইব কি করিয়া 
সংসার ন্ট অইলে পরে অইৰ তারার দুঃখ । 
চিরদিন দুঃখে হায় ফাটব যে বকা! 
আমার বকের ধন রাখবাম যতন করিয়া। 
কি সাধ্য সতাই নেয় ভারারে কাড়িয়া ৷৷ 


৮৪০ 


এই মতে দেওয়ান আরে চিন্তে মনে মনে। 
উজার নাজীর লাগা পাছে বিয়ার কারণে | 
মনস্থির কইরা দেওয়ান অইলা সম্মরত। 
সাদি অইলা গেল পরে যেমন বিহিত ॥ 
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সাদি না করঢা সাহেব আরে নিজ পুত্র ধনে। 
নিজের নিকটে রাখে পরম ঘতনে ॥ 
সতাইয়ের কাছে তারারে না দেয় যাইতে। 
আল্‌খা রাখিয়া প্যুন্রে পালে সবাহিতে॥ 


দিশা :ঁআলালে দুলালে লইয়া কদয়ে সোহাগ। 


এরে দেখ্যা সতাইয়ের মনে অইল রাগ | 
“সাতপ্যতেরারে করে কত না আদর । 
ফিরিয়া না চায় মোর পানে এক নজর! 
আমার যদি ছাওয়াল হয় থাকব অনাদরে। 
বকের লউ দেখব কেবল লাতপ্যতরারে॥ 
এরে দেখ্য আর মোর সহন না যায়। 
মনে মনে চিন্তি কেবল কি কাঁর উপায় ॥ 
সতদনের পাত্র মোর অইল গলার কাঁটা। 
খাওন না ‘সজে মোর অইল বিষম জেটা॥। 


যতাঁদন না পারি এই কাঁটা দুর কাঁরতে। 
ততাদন সখ নাই মোর নাঁছবেতে॥ 
দেওয়ানেরে জানাই য্যাঁদ দদিলের দঃখয মোর। 
ঝাঁটা না মারিয়া মোরে কইরা দিব দর 
এক হেতু আছে আরে ছলনা না কইরা। 
যদ দিতাম পার “দিবাম দুর না করিয়া ॥“ 


4 
চিন্তা না করিয়া বাব আরে মন করল দ্থির। 
এক দিন তো না ডাকে দেওয়ানরে অন্দর ভিতর॥ 


১ খাওন না স:জে=খাওয়ায় প্রবৃত্তি হয় না। 


১১৯৯ 


দেওয়ান আসিলে বাব আরে জ্যাঁড়ল ক্রন্দন। 
দেওয়ান জিগায় “কেন কান্দ বিবিজান” ॥ 
কান্দিয়া কান্দিয়া বাব কয় দেওয়ানেরে। 
“কোন দোষে দোষী অইলাম তোমার গোচরে॥ 
আলাল দুলাল মোর সতীন্‌ প;ত বলয়া । 
আমার নজর ছাড়া রাখ্যাছ করিয়া ॥ 

আলাল দুলাল কেবল তোমার বকের ধন। 
আমি অইলাম বৈরী তারার কি কারণ ॥ 
সৃতাই বলয়া মোরে বিশ্বাস না কর। 

গল সতায়েরে তুমি এক মতন ধর॥ 

অঙ্গ জৰলিয়া যায় এই না কারণে। 

বদ্‌নাম রটাইব আমার পাড়া পড়শী জনে ॥ 
তাই যন্ত্রণা দেয় আরে বলিব সকলে । 
আমার কাছেতে আলাল দুলাল না আসিলে ॥ 
আমার সন্তান নাই আরে তুমি বিচার কর। 
সাঁতপ্রতের মুখ দেখ্যা দুঃখ করি দুর॥ 
এইত না সাধে বাদ দেও কি কারণ। 
দলের দঃখেতে আসে সদাই কান্দন ॥ 
কালিজার লৌ মোর আলাল দুলাল 

কি খায় না খায় কিবা করয়ে কুয়াল১॥ 

কভ বস্হ আন আরে আন্দর মহালে। 
মনের দঃঃখেতে সেই সব পেটে নাহি চলে॥ 
তারার আশায় রাখি 1ছন্ধাতে তুলিয়া । 
পচ্যা গেলে নিরাশ অইয়া দেই ফালাইয়া॥ 
বকের দুখ দুর অইব তারারে দেখিলে । 
আল্দরে আনিয়া দেও আইজ বিয়ালে ॥ 

যাঁদ মোর বাক্য তুমি আরে কর লঙ্ঘন। 

তা অইলে জান্যা রাখ্যো আমার নিচয় মরণ ॥ 
অপমান পাইয়া না চাই বাঁচতে সংসারে । 
বিনা দোষে কেবা দুখে সদা জবলে পড়ে ॥” 
এই কথা না কইয়া বিবি লাগিল কান্দিতে । 
দয়াতে ভারল দেওয়ান সাহেবের চিতে॥ 
“তোমার কথায় বিবি দিলে পাইলাম সখ । 
বিনা কারণে তুম চিতে গাও দুখ ॥ 


১ কুয়াল-কু-হাল। 


১২০ 


আগের যে বাব মোর আরে হল্তেতে ধরিয়া 
আলাল দুলালে আমায় দিয়াছে সয়া ॥ 
রাখতাম তারারে ধর্যা আমার বযুকেতে ৷ 
কিছুর লাগ্যা যেন কষ্ট না পায় মনেতে ॥ 

সেই না কথা মনে জাগে তারার মুখ দেখিলে । 
এক ডণ্ড না থাকৃতাম পারি কাছ ছড়া অইলে॥ 
দেই না কারণে রাখি সদা সাথে সাথে । 

একেলা না দেই আমি বাইর অইতে পথে ॥ 
সংসারের কামে তুমি ব্যদ্ত অতিশয়। 

সেই না কারণে বাব আমার নাই দে মনে লয় ॥ 
তারা যদি মোর কাছে থাকয়ে সব্ব্দা। 
খেতে থাকিব কিছু না পাইব বেখা॥ 
তোমার জঞ্জাল বাড়ে এই না ভাবিয়া। 

তোমার কাছেতে আমি দেইনা পাঠাইয়া॥” 


এই কথা শ্যন্যা বিবি আরে দেওয়ান গোচরে । 
[ডা বলে’ কয় বিবি অতি ধাঁরে ধীরে | 

“আমার গর্ভের পাত্র অইলে আলাল দঃলাল। 

তারে যতন কর্‌লে কি মোর অইত জঞ্জাল ॥ 
ছাওয়ালে যতন করে মায়ে সব কাম থইয়া। 

কাম নাই সে সজে ছাওয়ালের বেদন দেখিয়া ॥ 
সংসারের কামের লাগ্যা না অইব তির ডা 

ইতে আন্‌ না অইব ধরি পাও দয়টী 


পায়েতে ধরিয়া বিবি জাড়ল কান্দন। 

পাথর গিয়া যায় শঢানয়া বৈদন ৷ 

চোখের পানি মুছে দেওয়ান পর্তিজ্ঞা কারল। 
“দই ছাওয়াল আন্যা দিবাম কালকা সকাল 0” 


[ঠা ব্ঁলিরদ দেওয়ান বিবিরে ব্যঝাইয়া। 
পান খাইয়া গেল দেওয়ান আন্দর ছাড়িয়া ॥ 


হাসিতে হাসিতে বাব কয় ধারে ধীরে। 
'শমডাবিতে কাম নিবাম আশিল কইরে 


১ ডা বুলেলমিঠা বীলতে। 
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সৃতীনের কটা আমি নিচয় ভাঙ্গবাজ। 

ছল কিম্বা জোরে পারি আর না ছাড়বাম ॥ 
বল্যা গেছে দেওয়ান আরে কাল;কা দকালে। 
পাঠাইবাম আলাল দুলাল অন্দর যহলে॥ * 
নানা মতে সাজাই আমি আন্দর মহল। 

তাই সে পর্‌কাশ কর্‌ব আমার আদর কেবল॥ 
এমন কারবাম যাইতে সব্ব“ লোকে বলে। 

জান্‌ দিয়া ভালবাসি সতিপ্যত সগলে॥ 
নিজের হাতে ছিণড় মঢণ্ডু য্যাঁদ অগোচরে। 
তেও যেন মোর কথা কেউ বিশ্বাস না করে॥” 


এতেক কহিয়া বিবি আন্দর সাজায়। 

যত মতে পারে নাইসে তির্্ডা তাহায় ৷ 

কত কত মিডাই” বিবি যোগাড় করিয়া । 

থরে থরে রাখে বিবি আন্দরে সজাইয়া । 
আর যত খাদ্য জানস নিজ হাতে রাদ্ধিল। 
রাত্র থাকিতে বিবি রন্ধন শেষ করিল ॥ 

এই মত নানা ইতি দ্ৰব্য সাজাইয়া ৷ 

নতি প্ঢতেরার ন্যাগ্যা রইল বিয়া ॥ 

বগাং যেমন চউখ বজঞ্্যা পাগারের ধারে। 
সাধ্য অইয়া বস্যা থাক্যা পঢ় মাছ ধরে॥ 
মনস;র বয়াতী কয় দেই মতন রইয়া। 

বিবি রইল যেমন খাগ ধরিয়া 

তারার বার চাইয়া বিবি থাকিতে থাঁকিতে। 
বান্দী আইস্যা খবর দিল দেওয়ান আইসে পৃথে॥ 
আগে যায় দেওয়ান মিঞা পাছে আলাল দুলাল। 
তার পাছে পাইক প্রন তামেসগণর সকল ॥ 


নানা ইতি সাজে দেখ দেওয়ান পত্রগণ। 
সাজন আইল কিবা জড়ায় নয়ন! 

;প দেখ্যা পন্নঈগণ চউখ ফিরাইয়া টায়। 

এমন স্দ্দর নাগর পাইলে পায়েতে ল্যডায়॥ . 
দেখিতে দেখিতে তারা আন্দরে আিল। 

দুই হাতে বিবি দই কুমারে ধরিল ৷ 


৯. মিডাইলমিঠাই। ২ বগা-বক। 
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দুই পুত্ৰে সতাইরে জানায় ছেলাম। 
ব্যকেতে ধরিয়া সতাই করিল চুম্বন 
আয়োজন কর্যা যত রাখ্‌ছৈল স্বাজাইয়ায। 
সগলি সামনে দিল হাজির কাঁরয়া॥ 


খাইয়া আলাল দল খন অইল মনে। 

কত স্যখে সৃতাইর পরম যতনে॥ 

আলফা’ জিনস যত বাছয়া বাছয়া। নি 
সতাই রাখিয়া দেয় তারার লাগিয়া ৷ 

নিজ হাতে ববি খাওয়ায় সামনে খাড়া হইয়া । 
এক ভণ্ড ভারারে না থাকে পানারিয়া॥ 

সতাইর আদরে তারা আলার না ছাড়ে। 

বাপের আঙ্গুল ধইরা আর লাই সে ফিরে ॥ 
সতাইর ঘতনে ভুলে মায়ের যে দুখ । 

আন্দরে থাকিয়া পায় যত রকম সখ 
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এইমত খেতে আরে তারার দিন যায়। 

গোপনে থাকিয়া বিবি চিন্তয়ে উপ্যয়॥ 

দষমন সতিন্‌ পুতে খেদাই কেমনে। 

দিবা নিশি তার কেবল এই চিন্তা মলে | | 
মনের গ্যমর ভার কেউরে না কয়। 

{মডা কথা দিয়া সকল করিয়াছে জয় ॥ 
বলাবলি করে লোকে “এই কি অচারিত২। 
সতাইয়ে না দেখছি আর অত করতে ইত” 
সতাইয়ে পার্‌লে দেখি গলা টিপ্য মারে । 
সাত প্যতের লাগ্যা কেবা অত যতন করে ॥ 
শখের গরাস দেয় ঘতনে ভিসা 
আলফা জিনিস খাওয়ায় নিজে না খাইয়া 


৯১২৩ 


বিবির হাতেও সপ্যা আলাল আর দঃলালে। 
দেওয়ান-গার করে দেওয়ান খন অইয়া দিলে ॥ 
এই না মতে দিন যায় আবে বিবি ভাবে রইয়া। 
কেমনে সাঁতিন্কাঁটা বাম সাঙ্গ দিয়া 
 শাওানয়া বঘ্ষার পানি টলমল করে। 

এরে দেখ্য বাব কিনা ফন্দী এক করে॥ 
“নয়া পাঁনভে আরে দৌড়ের নাও সাজাইয়া। 
,আরং১ জমিব কত দেশ ভাইয়া 

এই না আরং-এর কথা ব্যঝাইলে দমনে 
যাইতে চাইৰ কত আনন্দিত মনে ॥ 

এই না আরং-এ দেই তারারে পাঠাইয়া। 
মারিবাম জলেতে দিয়া চর পাঠাইয়া॥” 


এই মতন মনে মনে কর্যা বিবেচনা । 

জল্লাদে ডাকিয়া বিটি করয়ে মন্ত্রণা॥ 

নিরালা ডাকিয়া কয় জল্লাদের ঠাঁই। 

“তোমার মতন সহৃদ্‌ আমার দুনিয়াতে নাই 
এক কাম মোর যাঁদ কর তুমি ভালা। 

বিশ পঢ়ড়া জম’ বাড়ী দিবাম কইরা কাওলাৎ॥ 
সত্য কর জল্লাদরে রাখবা আমার কথা। 
গোপন মতন করবা কাম না করবা অন্যথা ॥” 


সত্য কইরা জল্লাদ যে কয় বিবির কাছে। 
জল্‌দি কইরা কউখাইন মোরে কিবা কাম আছে॥ 
বিশ গড়া জাম দিলে জানবাইন মনে মনে। 
না পারি মই এমন কাম নাই তিরভুবনে॥ 


তার পরে দঃস্টা বাব কোন্‌ কাম করিল। 
জল্লাদের কানে কানে সগ্ল কাঁহল ॥ 
বিবির কথায় জল্লাদ স্বীকার যে করি। 
খাসী অইয়া ফির্যা গেল নিজের যে বাড়ী ॥ 
সমতার ডাকিয়া বিবি ফরমাইস করিল। 
“ময়নরপংখা নায়ের এক করহ সিজিল" ॥ 


১ আরং=নোঁকার বাইচ খেলা। ২ কাওলা =কবলাত করিয়া। 
৩ সাজল=ব্যব্থা। E 


৯২৪ 


আলাল দুলাল সেই নায়ে আরংএ যাইব। 
দিল্মত লাগিবে যাহা আমি তাই সে দিব |” 


ময়ুর পংখী নাও পরে ঘাটেতে আঁসল। 
নানারুগ আভরণে কুমারে সাজাইল ॥ 
খাদ্য বস্তু যত কিছ নায়ে সাজাইয়া। 
তুল্যা দিল পারার বান্দা কথা ব্যুঝাইয়া ৷ 
- লাজাইয়া কুমাররারে নায়ে দিল তুলি। 
জল্লাদ অইল সেই নায়ের কাড়ালা॥ 


বাইতে বাইতে নাও পড়ল দরিয়ায়। 

গেরাম নগর কিছ নাই সে দেখা যায়॥ 

পরেত জল্লাদ কয় কুমার দইয়ের আগে। 

ইয়াদ কর আল্লার নাম মরপকালের আগে ॥ 
তোমরার যম আমি দুয়ারেতে খাড়া । 

আমার হাতেতে দুইজন যাইবা যে মারা ॥ 
অখনই গারিবাম পরে ডূবাইয়া দাঁরয়াতে । 
সতাইয়ের বজ্জাতি কৈচ্ছ; না পার্লা ব্মীৰতে | 
{বাৰি ছায়বাণীরং হুকুম জান্য মনে সার। 

বিশ পাড়া জমি পাইৰাম নাই তোমরার উদ্ধার 1” 


আলাল দ্যলাল কান্দে থাপাইয়া বকে ॥ 
“নতাইয়ের ছল কথা হায়রে আগে জান নাই। 
বেনালে পড়িয়া হায়রে পরাণ হারাই 
আগে যাঁদ জানতাম সতাই এই তোমার মনে। 
গলাইয়া দ;ইভাই থাকতাম ফির্যা বনে বনে ॥ 


কোথায় রইলা মা জননী কোথায় বাপ জান। 
বেনালে পাঁ়িয়া আমরা হারাই পরাণ 

জেল্াদরে) তুমি মায়নার চাকর তোমার দোষ নাই। 
যে কামেতে দ্বার্থ অইৰ তোমরা করবা তাই॥ 
জনম হইতে আরে জল্লাদ কত পাইলাম.দঃখ। 

এক কাম কর হ্যাঁদ চাইয়া আমরার সখ ৷ 


১ কাড়ালী-কাণ্ডারী। 
৩ আনচুক-অকস্মাও। 


২ ছায়বাণী-সাহেবাণী। 


১২৫ 


বাপের ভাঁডাৎ* বাতি দিতে আমরা দুই ভাই। 
খের দোসর বাপের আরত কেহ নাই & 
সতাই বিয়া কনা কর্যাছে দুবমনি।৮ 
মনসুর বয়াতী কয় এই দতাইর গুণ বাখানি ॥ 


“যদ মায়ের বইন আরে মাস অইত। 
পরাণ দিয় বইন-প্যতে পাল্যা রাখিত॥ 
য্যাদ বাপের বইন আরে ফন; না অইত। 
টান দিয়া ছেউড়া ভাঁই-পডৃত কোলেতে লইত॥ 
য্যাঁদ মায়ের জা আরে চাচী না অইত। 
আদর করিয়া ঘরের বাইরি না করিত॥” 


আলাল কান্দয়া কয় জল্লাদের পায় ধাঁর। 
“আমারে মায়া দেও দঃলালেরে ছাড় ॥৮ 


, দঃলাল কয় “শন জল্লাদ রাখ গোর কথা। 


ভাইয়েরে না রাখ্যা আমারে মার দিয়া বেথা ॥৮ 
জল্লাদ কুদিয়া কয় এই কি ঘন্তরা। 
দুইজনেরেই মারবাম নাই নে শযনবাম গহণা 1৮ 
দুই ভাইয়ে না জল্লাদের ধর্যা দুই পায়। 
পাথর গলয়ে এমন কান্দিয়া ভাসায়॥ 

কান্দন না শ্যন্যা জল্লাদ ভাবে মনে মনে। 
এইখান রাখ্যা গেলে বাঁচব পরাণে॥ 

বাপের রাজ্যেতে নাই সে পারিব যাইতে । 
বিনা দোষে মার্যা কেনে যাই পাপ কাঁরতে॥” 


বার ডিজ্গা সাজাইয়া সাধ; সদাগর। 
উজান বাইয়া যায় ধান £কনিবার ॥ 


জল্লাদ ডাকিয়া তার কাছে কয় গোপনে । 
কুনাররারে” নায়ে সাধ্য তুলিলা যতনে ॥ 
আলাল দ;লালে সাধ; তুল্যা ভাসায় নাও। 
জল্লাদ ফিরিয়া পরে দেশে চল্যা যায়॥ 


১ ভীডাং-ভিটাতে। ২ কুদিয়া=ক্ুন্ধ হইয়া 
৩ কুমাররারে-কুমারাদগকে। 


৯১২৬ 


ধনঃয়া নদীর পারে কাজল কান্দা বাড়া 
তাইতে না বসাঁত কুরে ইরাধর বেপারী ॥ 
গিরস্থি করিয়া বেচে একশ প্ঢড়া ধান। 
এমন গিরস্থ নাই তাহার সমান ॥ 
ইরাধরের বাড়ীৎ সাধ্য ধান না কিনিয়া। 
আলাল দুলালে কিম্মত দিল দাম ধরিয়া ॥ 
আলাল দ;ল।ল থাকে দেই না বাড়ীতে। 
দেওয়ান পত্র অইয়া কত কষ্ট কগালেতে॥ 
সারাদিন গর রাখে দুই বেলা খাইয়া । 
মনের দুখে আলাল আরে গেল পলাইয়া ॥ 


(৬) 


বার জঙ্গল তের ভূ'ই ধনক দইরার পার। 
তাহাতে বসতি করে দেওয়ান সেকেন্দার ৷ 
সেকেন্দার দেওয়ানের বড় শিগারে জাউশ। 
গংখী শিগার করবার যায় অইয়া বেউস্‌২॥ 
বনে বনে ঘ্যর্যা মিয়া কত গংথী মারে। 
দবক্ষের নীচেতে দেখে এক ছেলিয়ারে ॥ 
সযন্দর ছেলিয়া দেখ্যা দঙ্গোতে লইল। 
{ৃনজের বাড়ীতে মিয়া ফাঁরয়া যে গেল ॥ 


কত কাম করে ছেইলা মায়না নাই নে নেয়। 
অঙন্ম্ত হয় যদ দেওয়ান যাচ্যা দেয় | 

দেওয়ান ভাবয়ে কোনো ভালা বাপের বেটা। 

চিনা নাই সে দেয় এই হইল বড় লেঠা ৷ 

মায়নার কথা যখন দেওয়ান কয় ছোলয়ারে। I 
ছেলিয়া কয় “নবাম মায়না আমি একবারে ৷ 


, একাঁদন চাইবাম বায়না রাখবাইন মনেতে। 
সেই দিন পাই যেন আমার যে হাতে ॥৮ 


১ ইরাধর বেপারী-হারাধর ব্যাপারী। 
২ বেউস্বেহাশ। 
১২৭ 


জান দিয়া করে আলাল দেওয়ানের কাম। 
তাহার কারণে অইল চোঁদিকে খঃসনাম* ॥ 
দেওয়ানে বাসয়ে ভালা পত্রের সমান। 
খেসালা২ কাঁরতে তার মনে অইল টান॥ 
দুই কইনা আছে তার রুপে গুণে দড়। 
মিনা আমিনা নান আছে ব্যাধ বড়॥ 
দেওয়ান ভাবয়ে এক কইনা ?দল্‌ম তারে। 
না জানিয়া বাপ__মায় পড়িল যে ফেরে ॥ 
আলালে জগায় যদ মুখ পচ্ছ্যা রয়। 
?গরস্থের প্যন্র আলাল নিজের মুখে কয় ॥ 
এমন বেটা অইল কোন্‌ গিরস্থের ঘরে। 
বিদ্বান না করে দেওয়ান কেবল চিন্তা করে ॥ 


বার না বছর পরে এই মতে যায়। Dt 
মায়নার ল্যাগ্যা আলাল দেওয়ানেরে চায় ॥ 
দেওয়ান ফুইদ করে আলাল “কবা মায়না নিবা 
[দবাম.তোমারে তুমি যেমন চাহিবা 0” 

আলাল কহে “সাহেব আরে শ্যনখাইন দিয়া মন। 
সহর ষে আছে এক তার নাম বান্যাচঙ্গ ॥ 

সেই না সরের লাগা সমন্দর কানলে। 

বাড়ী না বান্ধিতে আমার লইয়াছে দিলে ॥ 
পাঁচশ মানুষ দিবাইন কাম কারবার । 

আর বাইন ফৌজ দুইশ লগে কইরা তার ॥ , 
দেই না ঘরের মালীক সোনাফর দেওয়ান। 
জঙ্গে লড়্যা যেমনে বাড়া কাঁর যে নিক্মাণ॥ 
এহাতে দেওয়ান সাহেব অইয়া সম্সত। 
আলালের মনের বাঞ্চা কাঁরল পটীর্ণত॥ 


বান্যাচঙ্গ সরের কিছু শঢড়ুনখাইন বিরবণ। 
পাত্র শোকে সোনাফর কাঁরল কান্দন॥ 
আলাল দুলাল আছিল কাঁলজা তাহার । 
“কোন্‌ না উাঁছলায়* তারা ছাঁড়ল সংগার ॥ 


১ খুসনাম-প্রশংসা। ২. খেসালা_আত্মীয়তা। 
৩ লগেনসঙ্গে। এ ৪ জঙ্গ_্ষুদ্ধ। 
€& উীঁছলায়-অছিলায়! 


১২৮ 


পরাণের পত্রের মোর অকালে মরিল। 
মেহেরার কিছ; হায়রে চিহ্ব ত না রইল ॥” 


কান্দিয়া কান্দিয়া মিয়ার অস্থি-চন্ম সার। 
শেষকাডাল ভ্ত্রীরির পাইল যন্ত্রণা অপার ॥ 

এক প্যন্র অইল পরে সেই না বিবির। 

তারে রাখ্যা সোনাফর গেল নিজের গির॥ 

তার পরে অইল দেওয়ান সেই না ছেলিয়া। 
চাড়া ভাঙ্গা অইল সংসার দেখশডুনের* লাগিয়া ॥ 
নয়া উজনীর নয়া নাজাঁর পঢুরাণ যত থইয়া। 
{ববির সনের মতন লইল বহাল করিয়া ॥ 

নয়া যত উজার নাজীর মঢচ তাওয়াইয়া ফিরে। 
গন্যা বাছ্যা মায়না নেয় কাম নাই সে করে॥ 


সেই না সময় আলাল বান্যাচণ্গে আইল। 

পাঁচশ মান্য কামে লাগাইয়া দিল 
দুইশ ফৌজে না রাখে কানল ঘেরিয়া। 
নিরাবালি হয় কাম বাধা না পাইয়া ৷ 


এই না খবর গেল যখন বান্যাচঙ্গ সহর। 
উজনীর নাজাঁর যত রাগিল বিল্তর ॥ 

চর পাঠাইল পরে খিরাজ না চাইয়া। 
আলাল করিল বিদায় কি কথা বালয়া॥ 
“বাপের জাগাতে আম আরে বাড়া করি। 
খরাজের আমি কিবা ধার না ধারি॥” 


বান্যাচঙ্গের ফৌঁজ যত এই কথা শ্যানয়া। 
আলালেরে বান্ধ্যা নিতে আইল ধাইয়া॥। 
দুই দলে অইল পরে আরে রণ না ভারী । 
বানিয়াচঙ্গ দহর অইল ছারখার ॥ 
দখল করিয়া পরে সেই না সহর। 
আলাল অইল দেওয়ান বাড়ীতে বাপের ॥ 


২ চাড়া ভাঙ্গা-ছিল্লাবচ্ছিনন। ৩. দেখশনৈর-দেখাশুনার। 
৪ খিরাজ-খাজনা। ২ 
২র-৯ * ১২৯ 


সেকেন্দত্র সাহেবের যত লোক লস্কর । 
ইনান বকশিষ লইয়া গেল নিজ ঘর ॥ 

সেকেন্দর লাহেব না এই কথা শয়ানৈয়া। 

এক কইনা তার কাছে দিতে চায় বিয়া॥ 

তাত্র পরে সেকেন্দ্র মিঞা গেল বান্যাচঙ্গ সহরে। 


সাদর কারণে কত কাঁহুল 1বস্তরে ৷ 


খৃবয়ার কথা শুন্যা আলাল কয় দেওয়ানের কাছে। 
“আমার আর এক ভই দ্যানয়াতে আছে 
তার লাগ্যা দিলে আমি বড় দুখ পাই। 
{য়া কারিবাম পরে তারে য্যাঁদ পাই 

দুই ভাইয়ে সাদি করবাম দই কইনা তোমার । 
দেখ-শন রাখ্য যাই খুইজে তাহার ॥ 
একেলা আলাল পরে ভাইয়ের তালাসে। 
দরিদ্রের বেশে মিঞা চাঁলল বৈদেশে ॥ 
নদঈ-নালা কত বন-জঙ্গল দিয়া পাঁড়। 
ভইম্সেরে না পাস্স নিঞা অত দুখ, কার ঘ 
এক না হাওরে বট গাছের তলাতে। 
{বছরাম করয়ে মিঞা তাহার ছাওয়াতে॥ 
সেই না গাছের তলায় যত রাখ্যয়ালগণ 
গর; ছাড়িয়া করে সেইখানে খেলন॥ 

এই না খেলে এই না তারা বস্যা করে গান। 


" ধন্যা তারার গান মানুষে জড়ায় কান ॥ 


প্রেত মিল্যা দগলে গান জ্দাঁড়ল। 


গানের সারাংশ 


“এক দেওয়ানের দেখ দুই বেটা ছিল! 

দুই বেটা রাখ্যা তার বাব যায় মাঁরয়া। 

{ববি মারলে সাদ করল সেই [িএা 

দেই না দুষ্ট; বাব আরে কোন্‌ কাম করে। 
বাইল "দয়া জলে পাঠায় দেওয়ানের দুই বেটারে ॥ 
জলেতে পাঠাইল বিবি ম'রিবার কারণ 

আল্লার ফজলে তারার বাঁচল জীবন ॥ 


১ হাওর-বিল্তীর্ণ মাঠ। 


১৩০ 


আশ্রা পাইল তারা শিরস্থের ঘরে। 

বড় ভাই পলাইয়া গেল কোন্‌ না দরে 

না পাইল ছোট; ভাই তারে বিচরাইয়া১। 
* ব্লাইত দিন যায় তার কান্দিয়া কান্দিয়া! 


| 

এই না গান জালাল আরে যখন শযাঁনল । 
নয়ান হইতে দর্‌দর্‌ পানি পড়িল ৷ 

তারপর জিগায় মিঞা রাখুয়াল গণে। 

“এই গান ?শধাইল তোমরারে কোন্‌ জলে ॥” 


“এই গান যেইজন শিখাইল আমরারে। 
| সে আইজ না৷ আসিল গর; রাখিবারে॥ 
| সেই না থাকয়ে এই গিরদ্থ বাড়াঁতে। : 

তার কাছে গেলে তুমি যাও এই পথে॥” 


গগরস্থের বাড়তে আলাল দঃলালে দেখিজ। 
সাম্‌না দামন পরে তারার পরিচয় অইল ॥ 
আলাল কয় দ্লালেরে “শয়ন পরাণের ভাই। 
দেওয়ানাগার কার গিয়া চল বাড়ী যাই 
তোমার আমার দাদির দডলাইন কর্যাছি থর । 
{র্যা দেশেতে চল আপনার ঘর” 


কহেত দুলাল পরে এই কথা শানয়া। 
'গৃগরদ্থের কন্যারে-ষে করিয়াছি বিয়া॥ 
কন্যার যে ঘরে অইল এক ছাওয়াল। 
নাম রাখ্যাছি তার সুরঃ জামাল ॥ 
শিরস্থের জাম কিছ; দিয়া গেছে মোরে। 
তারারে ছাড়িয়া যাই কও কেমন কইরে॥ 
মদিনা পরাণের জ্তীর তাহারে ছাড়িয়া! 
কেমনে যাইবাম আম অধ্ম্ম করিয়া 


শুনিয়া আলাল কয় “শন দুলাল ভাই। 
তালাক্‌ নামা লেখ্যা গেলে অধ্ম্ম কিছ নাই ॥ 
জাতি নাই সে থাকে আর এইখানে থাকিলে । 
ফিসের সংসার কও জাতি না থাকিলে ॥ 


১ বিচরাইয়া-অন:সন্ান করিয়া ২ ঘরে-গর্ভে। 
১৩১ 


এই সগাঁল কথা শদুন্যা আরে দুলাল চিন্তা করিয়া” 
মদিনার ভাইয়েরে আনে ডাক দিয়া ॥ 

তার নিকট মিঞা গল কাহল। 
তালাক্‌নামা একখান লেখিয়া যে দিল॥ 

মাঁদনার সাথে আর দেখা না কারয়া। 

আলালের সঙ্গে মিঞা গেল যে চাঁলয়া ॥ 

অরাষত অইয়া দুই ভাই গন্থেতে চাঁলল। 
বাঁনয়াচঙ্গের সরে তারা দাখল অইল॥ 


সেকেন্দর দেওয়ান পরে এই কথা শ্যনিয়া। 
বানয়াচঙ্গের সরে আইল সাদির দিন দেখিয়া ॥ 
আলাল দঃলালে সাজায় নানান্‌ আভরণে। 
মিছিল কর্যা চলে আরে যত লোকজনে ॥ 
আত্তি’ চলে ঘোড়া চলে চলে উট আর। 
তীরন্দাজ বরকল্দাজ লাট্যা চলে পাছে তার ॥ 
তার মধ্যে চলে জামাই আলাল-দ;লাল। 
সকলের পাছে ঢুলী বাজাইয়া ঢোল ৷ 

এই না মতে আলাল-দঃলাল গিয়া “বশঢুর বাড়ী। 
মাঁমনা-আমনায় পরে লইল সাদি কাঁর॥ 
মামনারে আলাল আর দুলাল আমনারে। 
সরা মতে বিয়া কইরা আইল নিজ ঘরে॥ 
দেওয়ানগিরি কর্যা তারার সুখে দিন যায়। 
দিন ফির্যাছে আল্লা কইরাছে উপায় ॥ 


(৬) 


॥ 


তালাকনামা যখন পাইল মাঁদনা সন্দরী। 
হাসিয়া উড়াইল, কথা বিশ্বাস না কারি॥ 


“আমার খসম না ছাড়িব পরাণ থাকিতে। 
চালাকি করিল মোরে পরখ কাঁরতে॥ 
দ;লালে তালাক দিব নাই সে লয় মনে। 
মাঁদনারে ভালবাসে যেবা জান পরাণে॥ 
তারে ছাড়িয়া দ;লাল রইতে না পাঁরব। 
কতাদিন পরে খসম নিচয় আসিব ॥” 


১ আক্ত-হাতী।” 
৯৩২ 


আইজ আসে কাইল আসে এই না ভাবিয়া । 
মাঁদনা সুন্দরী দিল কত রাইত গোঁয়াইয়া ॥ 
আইজ বানায় তালের পিডা কাইল বানায় খৈ। 
ছক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বান্ধা দৈ 
শাইল ধানের চিড়া কত যতন করিয়া। 

এই মতন খাদ্য কত মাঁদনা বানায়। 
হান্নরে পরাণের খসম র্যা নাহি চায় ॥ 
ভালা ভালা মাছ আর মোরগের ছালঃন+। 
আইজ আইব বল্যা রাখে খসমের কারণ 
তেওতনাং পরাণের খসম দেশেতে ফিরিল। 
অভাগণীর কোন্‌ দোষ কেমনে ভুলিল॥ 

এই মতে গেল ছয়মাস ভাবিয়া চিন্তিয়া। 
উপায় না দেখে বিবি ঘরেতে বাঁসয়া॥ 


শিশ্দ পত্র সর্জ্‌ জামাল বাপের পরাণি। 
তারে পাঠাইবাম যথায় করয়ে দেওয়ানি 
সুখে থাউক দুখে থাউক মোরে না ভুলিব। 
সময় পাইলে মোরে নির্য় কাছে নিৰ! 
এই না ভাবিয়া বাব ক্যেন্‌ কাম করে। ॥ 
ভাইয়েরে ডাকিয়া পরে আনে নিজ ঘরে ॥ 
ভাইয়েরে বঝাইয়া কয় “তুমি সোদর ভাই। 
তোমার কাছেতে মোর কিছুই গোপন নাই॥ 
তুমি যাও পরাণের পর সর্জে লইয়া। 
খসমের খবর এক আনহ জানিয়া॥ 

আমার সগল কথা তাহারে বাঁলবা। 

তার মনের কথা যত সগল শানবা॥” 

এই না বলিয়া বাব পাঠায় তারারে। 
যাইতে যাইতে গেল তারা বান্যাচ্গের সরে॥ 


বান্যাচঙ্গের সরে পরে দ;লালের লাথে। 
দেখা না অইল তারার বারবাঙ্গলার পথে ৷ 
দুলাল দেখিয়া পরে তারারে চিনিল। 
কানে কানে এই কথা তারারে বলিল ৷ 


২ তেওতনা_তব্দত না। 
৮ ১৩৩ 


১ ছালুন_ব্যঞ্জন। 


নাই সে থাক এইখানে আর যাও ?ফরিয়া। 
অঙ্ন্দ্দীন অইবাম আনি তোমরারে লইয়া & 
ক্ষেতখলা আছে তোমরা দেই সগল কর! 
আর ন্য আও ?ফর্যা বান্যাচঙ্গের সর ৪ 
সেইখান থাক্‌লে তোমরার সুখে যাইব ?দন। 
এইখান অস্যা আমরারে নাইসে কর হান 
জলদ চলিয়া যাও মোর পালে চাইয়া । 
সরস প্ইবান লোকে ফালাইলে জানিয়া ॥” 


দুলালের মূখে এই কথা না শানয়া। 
দুশীখত অইয়া তারা গেল যে চলিয়া ॥ 
তারপরে দঃইজনে পন্থে মেলা নিল। 
কান্দিতে কান্দিতে সুরুজ বাড়তে ফিরল ॥ 
মারের নিকট যত কহিল খবর। 

শ্যুন্যা মাঁদনা বিবি দীখত. অন্তর॥ 


সাঁদনা কান্দয়ে “আল্লা বক লেখ্‌ছ কপালে। 
বনের পংখনী অইয়া যেমন উইড়া গেলে চইনে॥ 
পরাপের পংখা আমার পরাণ লইয়া গেলা। 
গাষাপে বাণ্ধিয়া দিল্‌ রহিলা একেলা॥ 
একদিন তো না দেখ্যা থাকিতে পারিত। 
কোন্‌ পরাণে করলা ইতে বিপরণত ৷ 
লক্ষ্মী না জাগণ মাসে বাওয়ার দাওয়া মারি” ৷ 
খসম মোর আনে ধান আমি ধান লাঁড়॥ 
দুইজনে বস্যা পড়ে ধান দেই উনা১। 
টাইল ভরা ধান খাই কার বেচা কিনা॥ 
হায়রে পরাণের খসম এমন করিয়া। 
কোন্‌ পরাণে রইলা আমাকে ছাড়িয়া ॥ 
পোষ না মাসেতে যখন ছাবে সাইল ক্ষেত। 
আমি না অভাগ পর দেই যত লেতনেত & 
উল্জার ভরিয়া পান তাম্যক ভারিয়া। 
+ খসনের লাগ্যা থাকি পল্থপানে চাইয়া ৷ 
হায়রে পরাণের বন্ধ রইলা কোন দেশে। 


১ বাওয়ার দাওয়া মারি-তাড়াতাড়ি করিয়া 'বাওয়া' ধান তুলি। 
১ ধান দেই উনা=্ধান বাড়ি 5 


১৩৪ 


অভাগা! কান্দিয়া মরে তোমার উদ্দেশে ॥ 
ক্ষেত না পোঁকয়া খসম যখন দেয় গছি। 
ভাত না বান্ধিয়া তার লাগত থাকি বাদ ॥ 
জালা আগণ্যয়াইয় দেই ক্ষেতের কাছেতে। 
কত তারপ করে খসম আলিয়া বাড়ীতে ঈ 
কোন্‌ না পরাণে খসম রইলে ভুলিয়া । 
মনের যে দুঃখে যায়রে অঙ্গ মোর জদালিয়া &- 


“হায়রে দারুণ আল্লা যাঁদ এই আছিল মনে। 
কেনে বা নিদয় অইলে দেখাইয়া স্বপনে 
দারঃণ মাঘ না মাস শীতে কাঁপয়ে পরাণি। 
পতাবর* উঠ্যা খনম সাইল ক্ষেতে দেয় পানী 
আগ্ণ লইয়া আম যাই ক্ষেতের পানে। 
পরাব অইলে* আগুণ তাপাই দডইজনে ॥ 
সাইলের দাওয়া মারি দয়ে যতনে ভুলিয়া 
নখে দিন যায়রে আমরার ঘরেতে বাঁসয়া &” 
সেই না সখের কথা যখন হয় মনে। 
মদিনার বর পানী অন্জবর নয়ানে॥ 

“এমন নিদয় খসম কেমনে অইলা। 

তোমার বিরয়ে কান্দি বসিয়ে একেলা 
খসম কাটে চাড়ি আর আমি আনি পালী। 
দুয়ে মিল্যা করি কাম আমি অভাগিনী ॥ 
এমন না খসম গেল মোরে ফাঁকি দিয়া। 
কেমনে থাকিবাম আমি পরাণে বাঁচিয়া॥ 
“আমার মতন নাই রে আর অভাগিনী। 

ভরা ক্ষেতের মধ্যে আমার কে দিল আগ্যা 
কোন্‌ না পরাণে আমি থাকবাম বাঁচিয়া। 
মন-পংখী মোর উড়্যা গেছে আছে কেবল কায়া ॥'' 


কান্দিয়া কান্দিয়া বিবির দঃখে দিন যাল্স। 
খানাপিনা ছাড়্যা কেবল করে হায় হায়’॥ 
তারপরে না চিন্তায় শেষে হয় পাগল। 

যাইনা মুখে লয় তাই জে বকয়ে কেবল ॥ 


২ পেকিয়া-পত্কময় কারয়া। ৩. পতাবর-প্রত্যুষে। 


৪ পরার অইলে-শীতে কষ্ট হইলে। 
১৩৫ 


ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দেয় গাঁলি। 
ক্ষণে গায় ক্ষণে জোকার দেয়) ক্ষণে করতালি ॥ 
খাওন বেগর+ আর এই না আবেদ্থায়। 

সোনার অঙ্গ মৈলান হইয়া হাড়েতে মশায় ॥ 
দিনে দিনে সৰ্ব্ব অঙ্গ হইল যে শেষ। 

কালি কেশরতা মুখ অইল শেষ ৷ 

তারপর না একাদন সগল চিন্তা রইয়া। 
বেস্তের২ হী না গেল বেস্তেতে চাঁলয়া ৷ 
দুধের বাচ্ছা জুবুজ্‌ জামাল পইড়া মায়ের পর। 
চক্ষের জলেতে ভাসে কান্দিয়া [বদ্তর ॥ 
পাড়াপরশী চিল্যা সবে কয়বর খ্যাদয়া। 

মাটি দিল ফতুয়া মতন জনাজা পাঁড়য়া॥ 


(CGD) 


বিদায় দিয়া পরাণের পুতে fচন্তয়ে দুলাল । 
“কাঁলজার লৌ আমার স্রুজ্‌ জামাল ॥ 

নিদয় অইয়া তারে কেমনে দেই ছাঁড়। 

কেমনে ছাঁড়বাম আম মাঁদনা সুন্দরী ॥ 

কি কইব মদিনা বাব শানয়া মোর কথা । 

দঃঃখ যে পাইল তার দিলে কত ব্যথা ॥ 

যে নাকি পরাণ দিয়া কিন্যা ছিল মোরে। 

ফাকি দিয়া কোন্‌ পরাণে আইলাম ছাইড়ে তারে॥ 
দঃঃখের দোসর ববি আমার যে জান। 

তারে ছাড়্যাছি আমার কেমন পরাণ ॥ 

তার বাপে দুখের দিনে আশ্রা দিল মোরে। 
সখের লাগিয়া বিয়া দিছিল যে তারে ॥ ন্‌ 
আমার পানে চাইয়া ছিল জমি বাড়ী যত। 
ভাবাছিল মনে আমি তারে সুখ দিবাম কত॥ 
সেই না নাঁদনার মনে দিলাম বড় দাগা। 

মারলে দ;জকে+ হায়রে অইব আমার জাগা॥ 
অসার দঃনিয়াই দুই দিন সুখের লাগিয়া। 
জান্যা ব্যুঝ্যা লইলাম আমি দূজক বাছিয়া ॥ 


১ বেগর-ব্যতীত। ২ বেস্তেরববেহেস্তের। 
১ দ:জকে=দোজখে নেরকে)। 


১৯৩৬ 


/ 


এমন কামের কাছে আমি নাই সে যাই। 
পায়ে ধর্যা ক্ষেমা চাইবাম তারে যদি পাই ॥” 
এই না ভাবিয়া দুলাল কোন্‌ কাম করে। 
না জানায় আলাল ভাইরে না জানায় স্তরীররে।॥ 
ঘরতনে বাহার অইয়া পন্থে দিল মেলা। 
লোক লস্কর নাই সে চালল একেলা ৷ 
যাইবার. কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল। 
কতক্ষণ দঃলাল মিঞা বার যে চাহিল॥ 
তার পরে মেলা দিয়া সাম্‌নে দেখে তেলী। 
ডাইনেতে দৌখল এক গাভীন শিয়ালী॥ 
মাথার উপরে ডাকে কাউয়া চিল রইয়া। 
নানা অলক্ষণ দেখে পল্থে মেলা দিয়া ॥ 


“না জানি আল্লাজী আমার কি লেখৃছইন্‌ কগালে। 
কুলক্ষণ দেখলাম কত পন্থে মেলা দিয়া 1৮ 

যাইতে না যাইতে আরে গেল বাড়ীর কাছেতে। 
মদিনার আদরের গাই পাঁড়য়া পন্থেতে ॥ 

ঘাস নাই পানি নাই ডাকে ঘন ঘন। 

একে দেখ্যা দুলাল মিঞার দুখ; হইল নন॥ 


ছয় না বচ্ছরের মদিনা হাঁট্যা বেড়ায় পাড়া। 
এক ডণ্ড নাহি থাকে দ;লালের ছাড়া ॥ 


/ 


দুইজনে পালে তারে যতন করিয়া 

শ্ন্যরে জ;লঃজ্গা আজ উসারাতেং গাঁড়। 

ছোট; কালের বড়লবল কান্দে ঘরের চালে পড়ি ৷ 
ব;লবূল্যারে ডাক্যা দেওয়ান কহিতে লাগল। 
“ক জন্য বুলবুল তোমার আঁখি দেখি লাল” 
“পরাণের মদিনা বিবি কন্বর হিথানে। 

তার লাগ্যা আঁখি লাল হইল কান্দনে॥” 


১ জুলঃগগানখাঁচা। ২ উসারা_বারাল্দা। 


১৩৭ 


“হায়রে বজবল পংখী কান্দ কি কারণে । 
আমার সাঁদনা {বৰ গিয়াছে কোনুখানে ॥৮ 


“জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের বড়া দঃইজনে লাগাইল। 
লাঁদনারে লইয়া জল ঢাল্যা বাঁচাইল ॥ 

সেই ত না আমের চারা গরুতে খাইল। 
পরাখের পরাণ বিবব কোন্‌ দেশে গেল” 


“ঘরে কান্দে পালা [বিলাইণগোয়ালে কান্দে গাই। 
সকালত আছে আমার পরাণের দোসর নাই ॥” 
মানুষের গন্ধ নাই বাড়ীর ভিতরে । 

কাউয়ায় করে কা-_কা চালের উপরে ॥ 
াঁদনারে ডাক্যা নিএ উত্তর না পায়। 

তাহার লাইপন্না পরে চাইর দিক বিচরায় ॥ 


সর্জ্‌ জানাল এই না ডাক শানয়। 
দৃলালে দোঁখল ঘরের বাইর অইয়া॥ 

দুলাল দশায় “সরু, মাদলা কোথায় 
চোখে হাত দিয়া সুরঃজ কয়বর দেখায় ৷ 
কয়বর দেখাইয়া পরে জমিনে পড়িয়া। 
কান্দিতে লাগিল পাত্র মায়ের লাগিয়া ॥ 
দলাল পড়িয়া কান্দে কয়বর উপরে । 

“হায় গো আল্লাজী পড়লাম কি পাপের ফেরে & 
নিজ হাতে বধ করলাম জননার১ পরাণ । 

এই দলিয়াতে মোর নাই আর থানং 


শা “পরাণের মদিনা বাব উঠ্যা কও কথা। 
জার নাই সে দিবাম আমি তোমার দিলে বেধা 
তুম যদ দেও দেখা মোর পানে চাইয়া । 
আর না রাখিবাম তোমায় বকছাড়া কইরা 
উঠ্যা কথা কও দিবি মোর মাথা খাও। 
আনইজে+ যেখানে আছ মোরে লইয়া যাও ॥ 


৩ পালা বিলাই-পোষা বিড়াল। 
১ জননা-জেনানা স্রে)। ২ থান=দ্থান। 
৩ আনইলে-আর নাহলে। 


১৩৮ 


“শবাধর বিপাকে পইড়া কইরা হেন কাজ। 
তোমার কাছেতে পাইলাম আমি বড় লাজ 
অইসরে পন্নাণের বিবি কয়বর ছাঁড়য়া। 
কথা কও মোর পানে তাকাও ফিরিয়া ॥ 
তোমারে ছাড়িয়া কও কোন পরাণে থাকি। 
আমার কষ্টের আর কিবা আছে বাঁক ॥ 

ভালা য্যাঁদ বাস মোরে দয়া লা করিয়া। 
তোমার কাছেতে মোরে নেওরে ট্াঁনয়া& 
তিলেক না থাকৃতা তুমি ছাঁড়য়া আমারে । 
পায়ে ঠাঁই দিয়া রাখ তোমার কাছানে & 

আর না সমন যে প্রাণে দারঃণ যন্ত্রণা 

পায়ে ধার বিবি আর সয়না যাতনা ॥ 

আমি নয় কইরাছি পাপ রইছ ছাড়য়া। 
শরাণের অঃরঃজে কেমনে রইলে ভুলিয়া 
“তোমার লাগিয়া বাছা কান্দে রাইত দিন। 
খানাপিনা ছাইড়া দে যে অইছে উদাসীন ॥” 
দাওনা অইয়া দেওয়ান কান্দ্যা ভিজায় মাটি! 
“বুকের কলিজা মোর কেবা লইল কাটি য় 
জমিনেতে গাছ বারিখ আসমানের তারা। 
আমার কাছেতে অইল রাইতের আম্ধারা ॥ 
দরিয়া শ্যকাইয়া যায় পাথর অইল পানটী। । 
কোথায় গেলে পাইবাম আমার দোসর পরাঁপ ॥ 
আর না যাইবাম আমি বান্যাচঙ্গের সরে। 
এইখান থাকবাম আমি পড়্যা কয়বরে ৷ 
দরদালান দেওয়ানাগারতে কার্য নাই মোর। 
আর না যাইবান আমি বান্যাচঙ্খের সর! 
পরাণের ভাই আলালে মোর কইও এই খৰর। 
অভাগ্যা দুলাল আর না ফিরবে ঘর ৷ 
ফকীর আছিলাম আগে অইলাম ফকীর। 
'সাঁদনার লাগ্যা আমার ব্যঢক অইল চির 
তালাকনামা লাই সে দিতাম না করতাম বিয়া । 
তৰেত আমার মদিনা না যাইত ছাড়িয়া | 
দেওয়ানগিরির লোভে আমি করলাম বেসাঁত। 
জমিনের ধ়লার লাগ্যা ছাড়লাম ইমারাতি ॥ 
ছোট্‌কাল অইতে মোর মদিনা পরাণি। 

এক ডণ্ড না দেখলে সে যে অইত গাগিনী ॥ 


১৩৯ 


এক সাথে গোয়াইনয আরে কয়না বচ্ছর। 
দোজকে রইলাম আমি মদিনা বেগর২ ॥ 
এইমতে কান্দ্যা মিঞা কোন্‌ কাম করে। 
বান্ধিল ডেগঢুরাং এক কয়বর উপরে ॥ 
এইরূপে থাকে মিঞা দাওনা অইয়া। 

ফকীর সাজিল দুলাল দেওয়ানাগার থচুইয়া ৷ 
আর নাই দে গেল মিঞা বান্যচঙ্গের সরে। 
আখের গাঁনয়া দেখে কয়বর উপরে ॥ | 
দ;লালের কান্দনেতে পাথর গল্যা পানি। 
জালাল গাইনে গায় গাঁত দুখের কাইনী॥ 


১ বেগর-ব্যতীত। 
৩ আখের গানিয়া দেখে=মরণের দিন গণনা করে। . 
১৪০ 


২ জেগঢুরা=কু'ড়ে ঘর। 


